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প্রভ্ভান্বন্ন। 


এই রচনার একটি প্রাথমিক খসড়া ১৯৮৫-র ভারতীয় ইতিহাস কথপগ্রেসে 
সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে পঠিত হয়। আমার সহকম মৃদুলা মুখাজ 
ও আঁদত্য মুখাজখ এবং নবীন গবেষক স্ুচেতা মহাজনের সঙ্গে মালিত 
উদ্যোগে ভারতের জাতীয় মীন্তসংগ্রাম সম্পকে যে গবেষণা বত'মানে আমি 
করাছ, এতে বিবৃত রয়েছে তারই 'কিছহ প্রাথমিক বন্তব্য ৷ 

এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এমন একাঁট কাঠামো গড়ে তোলার 
উপর, যার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালনগত প্রকরণাঁটিকে ধরা যাবে__ 
শবশেষত সেই সময়ে, যখন গান্ধন এই সংগ্রামের কর্ণধার । এই কাঠামোর 
মধ্যেই আম বিষ্লেষণ করতে চেষ্টা করোছি সংগ্রামের বিভিন্ন পষয়ি এবং এর 
বাভন্ন চেহারা--যাদের মধ্যে রয়েছে বৈধতার সীমাতিক্রমশ এমন সব গণ- 
আন্দোলন ব্যাপকতায় ঘা বিশ্ব-ইীতিহাসে অদ্টপূর্ব, সাধাবধাঁনক কার্য 
কলাপ, গঠনমহলক কমোর্দযোগ, এবৎ সৎবাদপন্র, সমিতি, সাহত্য, সঙ্গীত 
প্রভৃতির মাধ্যমে বিক্ষোভ-সহগঠন এবং রাজনৈতিক মতাদের দৈনান্দিন 
প্রচার । 

এছাড়াও আন্দোলনের অন্য কয়েকাঁট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পকে ও 
আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এর 'বাভন্ন মতাদশ গত এব কার্ধ- 
স্‌চিগত দিক, আহৎসার ভ্ীমকা ও তাৎপর্য” নেতৃমণ্ডলীর সঙ্গে জন- 
সাধারণের সম্পকঁ আন্দোলনের মতাদশ'গত ও সাৎগঠাঁনক মুস্তমনস্কতা, 
এবং এর আদশ"গত রূপান্তরের সম্ভাবনা । 

এই বন্তব্যের উপস্থাপনায় মহাফেজখানার গবেষণা, ব্যান্তগত সংগ্রহের 
কাগজপন্ন, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরহ' রাজেন্দ্প্রসাদ এব* অন্যানা 
নেতৃবৃন্দের রচনাসংগ্রহ তথা নিবাচত রচনার সাহাধ্য নেওয়া ছাড়াও ব্যবহার 
করা হয়েছে আমাদের নেওয়া সারা দেশ জুড়ে দেড় হাজারেরও বোঁশ মানহষের 
সাক্ষাংকার ৷ এখ্রা হয় গ্রামে, তালকে, প্রাদোশক অথবা সর্বভারতীয় ভ্তরে 
দ্বাধীনতা সংগ্রামে সাক্কয়ভাবে অশগ্রহণ করোছলেন, নয় ছিলেন ওপ- 
ধনবোশক শাসনযন্মের অঙ্গ । এ*দের সহযোগিতা এবং আ'তিথেয়তার কথা 
আমরা কৃতিজ্ঞাচত্তে স্মরণ করাছ। 

সহকমর্শরা ছাড়াও, এই রচনা গড়ে-ওঠায় সাহ্যষ্য করেছেন অনেক বন্ধৎ 
ও ছান্ছা্্ধ। শশধ যোশন, ভগওয়ান যশ, কে, কে. এন. কুরুপ, ভি; রামক্। 
ও লালতা রামকৃফণ, সি. এস. কৃষ্ণ ও উষা কফ, শান্তা [সতহ, জে. রাব্রাইয়া 
চৌধুরী, কে. গোপালন কুটি, জে. পি, রাও, ভেলুথাট, গঙ্গাধরণ নাম্বয়ার, 
এ. মুরলশী, ভি. মুরলী, মোহন দাস, রাজেন্দ্র প্রসাদ, নরেন্দ্র পা্জোয়ানা, 
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মারয়াম দোসসাল, মেধা এবৎ বিজয় লেলে, 'বশালাক্ষী মেনন, আযান্টনি 
টমাস এব জ্ঞানেশ কুদাহীসয়া আমার বিশেষ ধন্যবাদাহ” সাক্ষাৎকারগুলি 
নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করার জন্য এবৎ আলোচনার মাধ্যমে 
আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যও । আঁম আরও একাঁট বিশেষ খণ স্বীকার 
করতে চাই প্রয়াত আরংংলা রামচন্দ্র রেস্ডির কাছে, তেলেঙ্গানা সত্গ্রামের যে 
প্রবীণ সোনক তার পণচান্তর বছর বয়সেও আমাদের তেলেঙ্গানার গ্রামগুলিতে 
নয়ে গিয়েছিলেন । যাঁদের সঙ্গে গভীর আলোচনার মাধ্যমে কয়েক বছর ধরে 
আমাদের চিদ্তাগুলি ধরে ধরে গড়ে উঠেছে, তাঁরা হলেন এস. গোপাল, 
রোমিলা থাপার, মোহিত সেন, কে. এন. পানককর, এস. ভ্রাচার্য, কেবল 
ভাম পি. সি. যোশণ, রবীন্দ্র কুমার, ভি. এন. দত্ত, বরুণ দে, এ. আর, 
দেশাই, লাজপত জাগা, ডি. এন. গুপ্ত, বিকাশ চন্দ্র, সঞ্জয় প্রসাদ: সঙ্গীতা 
[সৎ এবং রাব বাস্ুদেবন। 

জাতীয় মহাফেজখানা এবং মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, দ্রিবান্দ্রম; বোম্বাই ও 
পাটনার প্রাদোশক মহাফেজখানাগ্যালির আধকতাদের কাছে, তথা জওহরলাল 
নেহরু বিশবাঁবদ্যালয়ের গ্রদ্থাগার কমণ্চারীদের কাছে তাঁদের প্রদত্ত সুযোগ- 
স্তুবিধার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ । অবশ্যই বত'মানে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন সম্পর্কে কোনও গবেষণাই নেহরু মেমোরিয়াল মহ্যাজয়ম আযাণ্ড 
লাইব্রোর-র আধকতাঁ এবৎ কমশদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই 
সহযোগিতা আম ও আমার সহকমর্শরা সর্বতোভাবে পেয়েছি। আম অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞ ই্ডিয়ান কাীন্সল অব সোশ্যাল সায়েন্স রসাচের কাছেও, যার 
অথনিহকূল্য না পেলে সেই বৃহত্তর পারকজ্পনাটি সম্ভব হতনা, যার একাঁটি 

€শ হসাবে এই ছোট বইটি রচিত হয়েছে । 

আমার আগের কাজকমের মতই, এই বইটির প্রস্তুতিতেও আমার সমন 

উষা সক্িয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। 
[বপান চন্দ্র । 
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সুচন। এবং প্রাকৃকথন 


কথগ্রেসের দথঘ“মেয়াদী গাঁতিসন্রগূলি বিবেচনা করার আগে আমাদের স্থির 
করতে হবে ভারতণয় জাতীয় কথগ্রেস ঠিক কি 'ছিল। আমার মতে কথগ্রেস 
ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধন গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়োছল। গোড়ার 
থেকেই ভারতণয় জনসাধারণের মধ্যে রাজনোতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার, 
এব তাদের সক্রিয় ও একন্র করার ভার কৎগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল । 
কম্তু এই কাজ মূলত হাতে নেওয়া হয় ১৯১৮ সালের পর । গান্ধীর যুগে 
জনসাধারণের সংগ্রামশীলতা ও আত্মোৎসর্গের তাগিদ থেকেই জাতীয় 
আন্দোলন তার সম্পূর্ণ শান্ত লাভ করেছিল । গণতন্রপ্রেমশ জাতীয়তাবাদী 
বুদ্ধিজীবীদের ক্রিয়াকলাপ শহসেবেই প্রথম শুরু হয় জাতীয় আন্দোলন । 
কিন্তু পরে তা যুবসম্প্রদায়, মাহলা, শহুরে পাতি-বুজেয়া, শহর ও গ্রামের 
দারদ্রুজন ও শ্রমশিজ্পী, তথা কৃষক এবং ক্ষুদ্র ভ্‌স্বামীদের একাঁট বড় 
অংশকে সামিল করতে সমর্থ হয় । 

তার বহু দুবলতা সত্তেও কংগ্রেস সাশ্রাজ্যবাদ-বরোধশ জাতীয় মন্ত- 
'সগগ্রামের প্রতীক এবং প্রধান বাহন ও সহগঠক তথা প্রাতিভ হিসেবেই গড়ে 
উঠোছল। স্বাধশনতালাভ অবাধ তাকে এই ভ্ীমকাতেই দেখতে পাওয়া 
যায়।১ ভালো-মন্দ সব দিক মিলে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনই 'ছিল 
ভারতাঁয় জনসাধারণের প্রকৃত এবৎ এীতহাঁসিকভাবে দৃশ্যত সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী আন্দোলন।২ ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাসপ্রাসদ্ধ জঈবন- 
শান্ত ও প্রতিভা এই আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল, যেমনটি যে 
কোনও খাঁটি গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । 

এই বন্তব্যে জোর দেওয়া দরকার, কেননা সাম্প্রীতক বছরগীলতে নয়া- 
উপাঁনবোশক ধারার প্রীতহাঁসকতা প্রায় ধর্মপ্রচারকের আগ্রহ ?নয়ে প্রকৃত 
জাতীয় আন্দোলনের বৈঘতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ওঁপনিবেশিক 
শাসনের মুখপান এবৎ মতাদর্শ প্রণেতারা ১৮৮০-র দশকে যে এতিহোর 


ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


সূচনা করেন, এই প্রবণতা তাকেই অনুসরণ করছে। এই এীতহাঁসিকরা হয় 
আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বরোধশ 'চাঁরত্কে অস্বীকার করেন, অথবা এর 
বিপরীতে কতকগুলি প্রকৃত বা সম্ভাবনাপূণ বা “সমান্তরাল মান্তাজ্যবাদ- 
বিরোধশ ধারাকে তুলে ধরে ঘোষণা করতে চেত্টা করেন যে প্রকৃত আন্দোলগন 
ছিল “একাঁট ধোঁকা যা ভারতাঁয় জনগণের সাঁত্যকারের তাগিদগ্ীলকে চাপা 
দিতে চেয়েছিল ।, যেমন আইরিশরা, ১৯২৫-এর পর থেকে চশনারা, ১৯১৭- 
২১ এবং ১৯৪১-৪৫-এর সময় সোভিয়েত জনগণ, ১৯৩৯-৪৬-এ 'ব্রাটশরা, 
অথবা ১৯৪০-৪৪ থেকে প্রাতিরোধণ ফরাসীরা, তেমনই ভারতণয় জনসাধারণ 
ও তাদের নেতৃবৃন্দও যে কংগ্রেস-পারচালিত জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে 
একট জাতীয় যুদ্ধে লড়াই করায় ব্যাপৃত ছিলেন, এব এই সত্য সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন--এটা এই এীতহাসিকরা কোনও মতেই মেনে নিতে পারেন 
না।৩ এজন্য তাঁরা একথাও মেনে নিতে পারেননা ষে উল্লিখিত অন্য 
আন্দোলনগ্ঁলিকে নিরীক্ষার জন্য জাতি, শ্রেণী, উদ্দেশ্য, জনসৎগঠন, 
মতাদর্শ ইত্যাদি যে নারখগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলিকে ভারতণয় জাত"য় 
আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করার জন্যও ব্যবহার করা উচিত। 

অবশ্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য অনেকগ্দাল ধারাও ছল £ 
১৮৯৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বৈপ্লাবিক সল্মাসবাদ, ১৯২০-র দশকের গোড়ার 
শদকের অকাল আন্দোলন, "দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধকালীন আজাদ 'হন্দ ফৌজ, 
রাজ্যগঠনকামণ আন্দোলন (5819 79501015%5 17০0677605 ) [বাভল্ল আঁদ- 
বাসধ আন্দোলন ইত্যাদি । এদের অনেকগুলিই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সাৎগঠাঁনক কাঠামোর বাইরে থাকলেও এদের ও কথ্গ্রেসের মধ্যে কোনও 
দুলথ্ঘ্য প্রাচীর ছিল না।৪ কোনও পধাঁয়েই এগুলি জাতীয় আন্দোলনের 
মূল ধারাটির পাঁরবর্ত বা 'বিকঙ্প হয়ে ওঠেনি।৫ সৎখ্যাঞ্গত ও গুণগত 
বিচারেও কখনোই এরা জাতীয় আন্দোলনের সমপদবাচ্য ছল না। স্ত্রী” 
পুরুষ নির্বিশেষে কমবেশী সব শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম ও অণুলের লক্ষ লক্ষ 
সানুষ কংগ্রেস পাঁরচালিত আন্দোলনেই যোগ দিয়েছিল । [নাছক একটি 
দলের পরিবর্তে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠার দরূণ কংগ্রেস-্জার 
শনজস্ব পাঁরাধর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৌতক ও মতাদর্শগত গ্রবণতাগদলিকে 
সাম্মালত করতে পেরোছল ॥ 

অতএব ভারতের সাম্রাজাবাদ-ীবরোধন সত্গ্রাম পর্ধবেক্ষণের জন্য প্রাক 
১৯৪৭ কংগ্রেসকে একমান্র আলোচ্য বিষয় হিসেবে না হলেও আলোচনার 
কেন্দ্রুবন্দু হিসেবে নিতে হবে 1৬ 

এখানে আগ দোখয়োছি ষে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন শহধনমাঘ় রিটিশ 
সাধাবধানিক উদ্যোগের জবাবে একই সয়ে গ্রাথত কিছ? তাৎক্ষাণক আন্দোলন 


সূচনা এবং প্রাককখন ্ 


4৪ প্রাতক্রিরার সমান্টিই ছিল না, বরৎ এর ছিল একা ভানাদর্ট ও অনুধারন- 
যোগ্য পারচালনশৈলণ, যার সবগ্রিগণ্য প্রণেতা 'ছিঙল্গেন গান্ধী ।. এই শৈলগর 
শভাত্ত ভারতবষের ওপাঁনবোশক রাম্ট্র/রাজ সম্পকে এক জাঁটিলবোধ--যেমন 
এটি বিশুদ্ধ কতৃত্বপ্রধান বা স্বৈরাচারপ রাষ্ট্রের থেকে আলাদা ; এটি আধা- 
প্লভুত্বব্যঞ্কক (রাষ্ট্র), যার 'ভাত্তিপ্রন্তর 'হসেবে কাজ করছে আইনের অন- 
শাসন, একটি আমলাতান্মিক প্রশাসনকাঠামো, গ্ছানীয় সরকার বা আইন- 
সভার (যার অবশ্য রাম্ট্রশন্তর উপর কোনও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই) মত 
পৌর প্রাতম্ঠান, সুবিস্তৃত শিক্ষাব্যবন্থা ও আধানক প্রচারযন্্র, এবং 
স্বাভাবক সময়ে পৌর দ্বাধীনতাগ্ীলর কিং সম্প্রসারণ। ব্রিটেনের 
সমাজ, রাষ্ট্রবাধ ও রাজনোতিক শান্তগুলির চারঘর সম্পকে" জ্ঞানও এই রণ- 
কৌশল (5::8585 ) রচনায় সাহাধ্য করেছিল। 

এই রণকৌশলের মূল উপাদানগুঁলকে সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম 
€ বৃহত্তর পাঁরসরে ), অথবা ৪-7-5 (5008815-15০6-9000881৩ ), এই 
সনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এই রণকৌশলে বৈধতার সীমাতিগ গণ- 
আন্দোলনের সময়গ্যাল অপেক্ষাকৃত “নাক্ক্য়তা*র সময়গুজির সঞ্গে পষায়ি- 
ক্লামকভাবে আসে । এই “নাঁক্কয়” পযাঁয়ে আইনের পাঁরসরের মধ্যেই 
পারচালত হয় রাজনোতক ক্রিয়াকলাপ । সংগ্রাম এাঁগয়ে যায় 'বাভন্ন 
পযাঁয়ের মধ্ো 'দিয়ে, এবং কোনও পধায়েই সে তার সাম্রাজ্যবাদশীবরোধণ 
চাঁন হারায়না বা পূর্ণস্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। 

এই রণকৌশলে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আদর্শের সংগ্রাম, গণ- 
চেতনা, এব জনসাধারণের রাজনোতিক কার্যকলাপ । ইতালীয় মার্জবাদী 
[িন্তাঁবদ আন্তোনিও গ্রামসঁচ অবদ্ছানের লড়াইয়ের যে রণকৌশলের উপ- 
"স্থাপনা ও বিষ্তাঁরত ব্যাখ্যা করেছেন, এই কৌশলের সঙ্গে তার ঘাঁনষ্ঠ সাদৃশ্য 
আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্ভবত গ্রামসচি-পার- 
কঁ্গপিত রণকৌশলের একমাত্র এীতিহা'সিক বান্তব রূপায়ণ। যে তাঁত্বক অগ্রঙ্গাত 
স্বয়ৎ গ্রাম-সচি এবং সারা পাঁথবী জুড়ে তাঁর প্রভাবাধীন মাক্সবাদীদের 
উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে, আমার ও আমার সহকমরদের বিশ্লেষণ কাঠামো 
তাকেই আত্মস্থ করেছে । যশরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অহশগ্রহণ করোছিলেন 
এরখ তত্বায়ণের (20501158190 ) দিকে না গিয়েও স্পষ্টতই এর মূল 
বোশষ্টযগ্ীলকে আত্তীকৃত করেছিলেন, তশদের বোধ ও প্রেক্ষিতের (067 
$0061$৩ ) কাছেও এই কাঠামো সম্যকভাবে খণী | মূল গ্রন্থাৎশে স্পজ্ট- 
ভাবেই বলা হয়েছে যে গাম্ধীই চি্পেন এই রণকৌশলের উৎসপুরুষ, 
যাঁদও দাদাভাই নওরোজশী থেকে লোকমান্য তিলক পর্য্ত পূববত" 
*নেতায়াও এর বিবর্তনে সহায়তা করেছিলেন । তার স্রমসামায়িক দুই মহান 


€ ভাতের জাতীর 'মাঙ্দো্ন 


শবপ্পবের রণকৌশলপ্রণেতা ধ্লানন এবং গাও জে দৎ-এর মত গান্ধী তাত্বক 
সূন্রাবলণ প্রণয়নে নিজেকে 'নয়োজত করেনাঁন। কিন্তু তাঁর রচনা ও 
সাক্ষাংকারগৃলিতে-_বিশেষত ১৯৩৩-৪২ কালসামার মধ্যে _বিক্ষিপ্তভাবে 
রয়েছে অসামান্য কিছু রণকৌশলের সূত। এগ্ুলিকে তার বাষ্তব' 
রাজনৌতক ক্লিয়াকলাপের সঙ্গে যোগ করলে একাঁট সুসতবদ্ধ, সার্বক চিন্ন 
ফুটে ওঠে । 

গান্ধশর কৌশলের কেন্দ্রে ছিল জনগতণর এবং আন্দোলনকারাদের প্রাণ 
শান্ত ও সৃম্টিশীলতাকে জাগিয়ে তোলা, এবং তার উপর ভর করা । 
আঁহৎসা কোনও ব্যান্তগত খেয়াল বা জাতীয় আন্দোলনের 'বুজোয়া চারয়ের” 
পাঁরণাম ছিলনা । গান্ধীর রণকৌশল এব বৃহদায়তন গণ-আন্দোলনের উপর 
এর নর্ভরতার কেন্দ্রে ছিল এর অবস্থান । সাধাবধানিক ক্রিয়াকলাপ এবং গঠন- 
মূলক কমোঁদ্যোগ এই কৌশলে ষে ভূমিকা পালন করোছল, আম সোদকেও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করোছ। বিশেষভাবে ষে দিকগৃলির উপর গনরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে সেগ্াল হল £ সাখবিধানিক প্রলোভনে প্ররোচিত না হয়েও জাতীয় 
আন্দোলনের সখাবধানের পাঁরসরকে ব্যবহার করার ক্ষমতা এব গঠনমূলক 
কমোদ্যোগের অতীব গ্দরুত্ব_বিশেষত ণনাঁম্রয় পযয়িগৃলিতে-যে সময়ে 
এই ধরণের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসংযোগ গ্ছাপন ও রক্ষা করা এবৎ কমণদের 
সৃন্টিশীল প্রাণশান্তকে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়ে থাকে 

১৮৮০-র দশকে এর সুচনাকাল থেকেই জাতায় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল 
উপাঁনবেশবাদ ও ভারতীয় অর্থনীতির ওপাঁনবোশিকীকরণের (০010118- 
1127001) সমালোচনা, দাঁরদ্রুদের প্রাতি আনুকূল্য, রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধধনতার প্রাত সুদৃঢ় আনুগত্য, আধুনিক আর্থিক উন্নয়ন, ধর্মীনরপেক্ষতা, 
গণতল্ম ও পোর স্বাধীনতা, আন্তজাতিকতাবাদ ও স্বাধীন বৈদেশিক 
নশাঁতর উপর 'ভীত্ত করে। যে ব্যাপারটি একইরকম গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই 
যে, বিভিন্ন সমাজতাল্ন্রিক ধ্যানধারণা, ব্যন্তি ও গোষ্ঠীর প্রভাবে আন্দোলনের 
একটি বামপন্ধীধারাও ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছল। আবার একই সঙ্গে, 
একাধিক গরস্পর-ীববদমান ধারা সত্তেও আন্দোলন মোটের উপর বুজেয়া 
বা পঁজবাদশ বিকাশের প্রেক্ষিতের প্রভাবাধীনই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
আম দৌখয়োছি ষে এট অবশ্যম্ভাবী ছিল না। আন্দোলনের এব তার প্রধান 
নেতৃবর্গের বহ? বৈশিষ্ট্য ছিল যা সমাজতাল্মিক মতাদর্শ গত প্রতুত্বের দিকে 
এই আন্দোলনের রূপান্তরের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। তাষে শেষ পর্যন্ত 
ঘটোন তার জন্য দায়ী ছিল বহ কারণ। যেমন, বামগোষ্টশ গান্ধীবাদের 
রণকোৌশল ও মতাদর্শের কাঠামোকে বুঝতে ব্যর্থ হয় । এগুলির সঙ্গে জন- 
শসুল ও অর্থপন্্ণ সম্বন্ধ হ্থাপনে ব্যর্থতার ফলে বামগোল্ঠীয় পক্ষে এগ£লিকে 


সচনা এবং প্রাককথন ৫ 


কই সঙ্গে আত্তীকরণ ও পারিবর্ধন করা, এবং অবশেষে এগুলিকে আতিক্রম 
-করে আন্দোলনকে একটি 'সমাজতাঁল্মক চরিন্র দেওয়া সম্ভব হয়ান। 
উপসংহারে দেখানো হয়েছে ষে সমাজ রূপান্তরের আন্দোলন এবং গণ- 
তাল্িক, আধা-গণতাল্িক, বা গণতাঁম্্ক ধাঁচের প্রভুত্ববাদণ রাষ্ট্র বা সমাজ- 
গলিতে রাষ্ট্রকাঠামোর পাঁরবর্তনকামশ আন্দোলনের পক্ষে ভারতীয় সংগ্রাম বা 
জাতীয় মান্তবুদ্ধের এবৎ বিশেষত এর রণকৌশল পাঁরচালনার, আভিজ্ঞতার 
একাঁট 'বাশিষ্ট তাংপষ' আছে । সেই অথে" এই তাৎপর্য 'ব্রাটশ, ফরাসী, 
রুশ, চীনা, িউবান ও ভিয়েতনামণ বিপ্লবের তাৎপ্ের সঙ্গে তুলনীয় । 


সংত্র নিদেশ 


৯. প্রাক-১১৪৭ কংগ্রেস এবং ১৯৪৭-উত্তর কংগ্রেসকে অবশ্যই আলাদা করে দেখা 
দরকার । ১৯৪৭-এর পরে কংগ্রেস ক্রমশ একটি নিয়ামত রাজনোতিক দলে গাঁরগত হয় 
এবং একটি 'ভিন্ন চাঁরত, শ্রেণশগত বাঞ্জনা, নেতৃত্বের ধারা ইতআদি অর্জন করে। 

'২, ১৯৩৯-এর মার্ট মাসে কংগ্রেসের ন্রিপৃরণী আঁধবেশনে জয়প্রকাশ নারারণ জাতীয় দাঁব- 
সমূহের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার প্রস্তাবনায় এই ব্যাপারটির একটি সুন্দর সারাংশ 
দেওয়া হয়: “অধশতাব্দীরও আঁধককাল ধরে কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণের 
উন্নয়নের জনা চেম্টা কয়েছে এবং তাদের জ্বাধীনতা ও আত্মগ্রকাশের আকাঙ্ক্ষার 
প্রাতানাধত্ব করেছে। 'বগত দৃই দশক ধরে সে ভারতীয় জনগণের হয়ে 'ব্রাটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক লংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে এবং জনসাধারণের ক্রেশ, শৃঙ্খলা 
ও আত্মত্যাগের সাহায্যে অভশছ্ট লক্ষ্য, অর্থাৎ জ্বাধীনতার পথে দেশকে বহুদুর এগয়ে 
নিয়ে গেছে” । 60001191) 244704705০1, 5, পৃ 65-তে উদ্ধৃত । 

২৬ উদাহরণম্বরূপ দেখুন, 0800171, 0০715616709, ৬০1, 68, পৃ, 240-1, 
কংগ্রেসের র।জন্নোতক ক্রিয়াকলাপের চাঁরুন্ন বর্ণনাপ্রসঙ্গে গাল্ধা প্রারই যুদ্ধের চিন্রকষ্প 
ব্যবহার করেছেন $ 

৪. দ্রষ্টব্য, 310217 01790019) 6. 21.) 77009507750 01৮2 2018502) 776251%) 6 1১189 
1984. 

&* একমান্ত যে আধুনিক বৃহদায়তন গণ আদ্দোলনগহীলকে একাঁট 'বিকজ্প রাজনোতিক 
ধারার (অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ-বরোধশ রাজনখীতর নয় ) অংশ 'হসাবে বর্ণনা করা যেতে 
পারে. সেগৃলি হল সাম্প্রদায়ক এবং জাতপাতের আন্দোলন। চরিঘে এগুলি 
জাতীয়তাবাদী ছিল না, এবং হয় আগে নয়তো পরে অমোথভাবে এগীলর মধ্যে 
বাজানহগত্য এবং উপাঁনবেশবাদেব প্রীত সমর্থনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়োছল। 
আমার 00727527008 5৮ 2102075 8৮2০) 019001-4 দেখখন। 

ও, একই জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে রুশ বিপ্লব প্রসঙ্গে বলশোভিক পার্টি ও লেনিনের 
উপর আলোচনায় এবং চশন 'বিপ্লবপ্রসঙ্গে চীনের কম্যানিষ্ট পার্ট ও মাও জে-দং-এয 
টাঁমকা সংকাম্ত আলোচনায় এ ও 


আদর্শগত ও কার্যসূচিগত গতি সূত্র 


ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ছিল মুলত ওপাঁনবেশিক ভারতবষের কেন্দ্রীয় 
বা প্রাথ্থীমক বৈপরীত্য, অথাৎ উপাঁনবেশবাদ এবং ভারতশয় জনস্বাথের 
অসঙ্গাতর্র ফলাফল । এই ছিল তার বঙ্তুগত ভিত্তি। জাতশয় আন্দোলন 
এই প্রাথমিক বৈপরাত্য সম্পকে" একাঁট সঠিক ধারণা অন করোছিল এবৎ 
তাকে অবলম্বন করেই 'বিকাঁশত হয়োছল- বস্তুত এই ঘটনার মধ্যেই নীহত 
আছে তার প্রাথামক দীর্ঘমেয়াদী গাঁতিসত্প । এছাড়াও, উপানিবেশবাদের শকার 
হিসেবে ভারতবাসীর সামাজিক অভিজ্ঞতা এবৎ ভারতশখয় জনগণের সাধারণ 
স্বার্থ সম্পর্কে তার সম্যক উপলব্ধি ছিল। .এগুলির 'ভীঁত্ততে জাতীয় 
আন্দোলন ভারতবর্ষের বান্তব পারাচ্থাতি সম্পরকে এক সাঁবক বোধ অর্জন 
করোছল, এবহ ক্রমে ক্রমে একটি সুস্পষ্ট উপনিবেশবাদ-বিরোধন মতাদর্শকে 
সৃষ্টি করে তাকে সুবিন্যন্ত আকার দিয়েছিল । উপাঁনবেশবাদ এবৎ ভারতীয় 
সমাজের প্রাথামক বৈপরত্যগীলর সম্পকে” আন্দোলন একটি সুস্পষ্ট জাতায় 
ণবজ্ঞানসম্মত ও দৃঢ়ধারণা ও বিশ্লেষণের সান্ট কর়োছিল এবৎ ভারতশয় জন- 
সাধারণের কাছে সোঁটকে দৃশ্যমান করে তুলেছিল । ভারতায় জাতখয়তা- 
বাদের অঞ্কুরোদ্গমকাল, অথাঁং উনিশ শতকের শেষ পাদেই জাতশয় আন্দো- 
লনের শ্রম্টাপুরুষরা একটি সুস্পম্টধারণা ছকে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন ওপ- 
নবেশিক উদ্বৃতশোষণের তিনটি উপায় সম্পকে (ক) সরাসাঁর কর ব্যবস্থার, 
লুণ্ঠন এবছ প্রচুর সংখ্যক ইৎরেজের কর্মসহচ্থানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ; 
(খ) ভারতবর্ষকে কাঁচামাল উৎপাদন ও 'বাক্ত এব মেট্রোপাঁলটান শিজপদ্ুব্য 
ক্রয়ের জন্য, অথ অসমনবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে; (গ) 'ব্াটশ- 
মালিকানাধীন পধজ বিনিয়োগের মাধ্যমে । ধনানম্কাশন তত্তের মধ্যে 
দিয়ে তাঁরা উপনিবেশিক উদ্বৃত্তশোষণের সামীাগ্রক “কার্ধপ্রণালীটিকে স্পম্ট- 
ভাবে দেখানোর জন্য একটি শান্তশালণ হাতিয়ার সাঁষ্ট করোছলেন। এছাড়া» 
তাঁরা এও বুঝোছলেন যে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজকে ত্রিটিশ অর্থনীতি, 


আদর্শগত ও কার্ধসূচিগত গতিসূতর ৭ 


ও সমাজের প্রয়োজনগৃলির বশতবদ করে তোলার মধ্যেই ওপাঁনবেশবাদের 
সারাৎসার । আর বুঝোছলেন যে ভারতবর্ষের উপাঁনবোশিক সম্পক" কোনও 
এীতিহাঁসিক দূর্ঘটনা বা রাজনোৌতক নাীতাঁনধারণের ফল নয়, বরং তা 
'ব্রাটশ সমাজের এবং তার প্রাতি ভারতের অধশনাবদ্থার চার থেকেই 
সঞ্জাত।১ সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধশ গণ-আন্দোলন এবং মাকসীয় চিন্তাধারার 
প্রসারের প্রভাবে ১৯১৮ সালের পর আধাানক সাম্রাজ্যবাদের জাঁটল অর্থ- 
নোতিক কাধর্প্রণালী সম্পকে এই বোধ আরও প্রসারিত হয়। জাতীয় 
নেতৃবগ্গও বুঝতে পারেন যে একমান্র ওপনিবোশক আর্থনীতিক সম্পর্ক- 
গুলির রূপান্তর (নরমপন্থীদের বিশ্বাস ) বা ধৎসের মাধ্যমেই এই কেন্দ্রীয় 
বৈপরণত্যের সমাধান লম্ভব। এছাড়াও, এর 'বকাশের প্রাতিটি পযায়ে 
এর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ উপনিবেশবাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পকিত হয়ে 
পড়োছিল। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে প্রাত-উপাঁনবেশবাদ-ীনভ'র বৈদেশিক 
নশীতর বিকাশ এই উপাঁনবেশবাদ-বরোধী 'িশ্বদর্শনকে আরও জোরদার 
করেছিল । 


স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
এই উপাঁনবেশবাদ-বরোধী ব*্বদশশনকে জাতীয় আন্দোলনের 'নিম্নতম 
অৎশখদাররা যেমন আত্মস্থ করোছিল, তেমনই করেছিল ভারতীয় জন- 
সাধারণের বৃহৎ বৃহৎ অংশও ।২ এইভাবে এই প্রাথামক বৈপরীত্য জাতীয় 
আন্দোলনের বস্তুগত অথবা কাঠামোগত ভাত্ত গড়ে দিয়োছল, আর এর 
মতাদর্শ গত 'ভীত্ত গড়ে উঠেছিল প্রাত-পাঁনবোশক আদর্শের মাধ্যমে এই 
বৈপরীত্যের উপলব্ধির উপর । এর ফলে একাঁট স্ুদ্‌ঢ় এবহ সুষম সাম্রাজ্যবাদ- 
[বরোধশ আন্দোলনের পথ সুগম হয়। এই আন্দোলনের শিকড় প্রাতি- 
গপাঁনবোশক আদশের মধ্যে প্রোথিত ছিল, এবং এট এই আদশের 
অনগামশ ছিল বলেই এর পক্ষে একাঁট অত্যন্ত নমনীয় কাষপ্রণালগ মেনে 
চলা সম্ভব হয়োছল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন কেন সাম্রাজ্যবাদের 
কাছে দূর্বলতা প্রদর্শন বা নাঁতিস্বীকার করোনি- যেমনাট করেছিল ১৯১১ 
থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে চীনের আপাতদম্টতে আঁধকতর জঙ্গন মনোভাবাপন্ন 
আন্দোলনগর্গল--তার আধাঁশক ব্যাখ্যাও এরই মধ্যে নীহত। এর ফলে, 
যখন দাদাভাই নওরোজী, রানাডে, ফরোজশাহ্‌ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজ 
এবং জি. কে, গোখেলের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের রাজনীতি ছিল অত্যন্ত 
মৃদুপন্থাঁ, তখনও এর পূর্ণ আনুগত্য জ্লাভ করা ওপাঁনবেশিক কর্তৃপক্ষের 
কাছে দহজ্কর হয়ে দাঁড়ায় ।৩ অন্যাঁদকে, উপাঁনবোশক শাসনের মতাদর্শগত 
1ভাত্তাট আক্াম্ত এবং বধহন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাগ্রাজ্যবাদ-ীবরোধণ 
জঙ্গী আন্দোলনের উখান অমোঘ এব শহধুমান্্ সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় । 


৮ ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


এই প্রসঙ্গে, যেকোনও গণ-আন্দোলনের গাঁতিসূনের একটি মৌল উপাদান 
হিসেবে মতাদর্শের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া দরকার । ভাম (9859) 
ও অতিকাঠামোর (59৩7800001৩ ) সম্পক এব রাজনোতিক গাঁতিসূঘ্রের 
বচারে একাঁট আন্দোলন একাঁট 'নশ্চল রাজনোতিক অবস্থার থেকে অনেক 
আলাদা । তৃতীয় জজের রাজত্ব বা ট্যামান হল বা মেয়র ড্যালের (199165 ) 
শিকাগো, মিঃ রেগন, মিসেস থ্যাচার অথবা আজকের বহার, উত্তরপ্রদেশ বা 
তামিলনাড়ুর গোম্ঠীগত রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে পদ্ধাতগহুলি 
ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সাহাযো ফরাসী 'িপ্রব বা রুশ বিপ্লব বা এশিয়া, 
আফ্রকা এবং লাতিন আমেরিকার (যেমন চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, মোজা- 
ম্বিক, গান-বিসাউ, আলাঁজারয়া, িউবা বা 'নকারাগুয়া ) জাতীয় গণ- 
মুক্তি আন্দোলন, অথবা যুগোষ্লাভিয়া, ইতাঁল, ফ্রান্স, বা ওয়ারস'র ঘেটো 
(010600০) বা আধকৃত ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির জাতীয় গণ- 
প্রাতরোধ আন্দোলনের রাজনীতিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যাঁদচ, 
আমাদের মনে হয় যে এমনাঁক প্রথমোন্ত উদাহরণগুলির ক্ষেত্রেও প্যারেটো, 
মোসকা এবৎ অবয়ববাদ-সঞ্ঘাতবাদের ( ১0:80001811507-0010001011911510) ) 
বিশ্লেষণ পদ্ধাতগুি মূলগতভাবে ব্যর্থ হয়েছে । 

যে কথাটি আরও জরুরী, সোঁট হল এই ষে মতাদর্শ এবৎ মতাদর্শগত 
প্রস্তুতি যে কোনও ধরণের গর্ণাভীত্তক সংগ্রামেই গুরুত্বপুর্ণ; অবশ্য 
প্রভুত্বকামশ সংগ্রামে (1766০010710 560851৩ )-যা ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামেও ছিল বলে আমরা দেখাতে চাইছি-_তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেননা 
বস্তুগত উপকরণের ভূমিকা এখানে গৌণ, এবং পাঁরাস্িতানবিশেষে তা 
প্রাতপাত্িশালী পক্ষের হাতেই কেন্দ্রভূত। তাছাড়া, যে কোনও ক্ষেত্রেই 
জনসাধারণের সবাণগ্রে জানা দরকার তার শত্রু কে, এবং কেন্দ্রীয় বৈপরাত্যাঁট 
কি। তাছাড়াও, নিক্ক্িয় সমর্থন বা প্রাতিরোধ অথবা কারও পক্ষে বা 
বিপক্ষে ভোটদান হল এক জানস ; কিন্তু প্রভূত ত্যাগ-নিভ'র যে সক্রিয় 
প্রতিরোধ, তার উৎস কেবলমান্ত শোষণ বা শোষণের একটি ধারণা বা চেতনার 
মধ্যে নাহত থাকতে পারে না । এরজন্য আদর্শগত দায়বদ্ধতা খুব জোরদার 
হওয়া দরকার । 

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের একটি মৌল উপাদান হিসাবে 
মতাদর্শের ভূমিকাটকে অনেক পশ্ডিতই যে আজকাল হৃদয়ঙগম করতে 
পারেন না, তার একট কারণ হল এই যে তশাদের নিজেদের সমাজেই জাতির 
সাধারণ স্বার্থের পারাধাট কয়েক দশক ধরে ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। 
ফলত, তাদের সমাজে শাসকশ্রেণী এবং তার মতাদর্শপ্রণেতারা প্রায়শই 
জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করেছেন নিছক একটি “আদর্শ” অথবা অলশক- 


আদর্শগত ও কার্ধসূচিগত গাতসূত্ পক 


চৈতন্য বা জনসাধারণকে -ভগওতা দেবার একটি উপায় িসাবে। ' নকন্তু 
উপাঁনবেশবাদের জন্য তথা বিরুদ্ধে, এবং পৃবোলাখত ] প্রাথীমক ব্য 
কেন্দ্রীয় বৈপরাত্যের কারণে, ওপাঁনবেশিক সমাজে এই ধরণের ্াতীয় 
'সাধারণ স্বার্থের আঁন্তত্ব ছিল এবৎ এখনও আছে । এখানে জাতীয়তাবাদ 
€ বা সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধণ বা জাতগয় মীন্তকামশ ) মতাদশ হীত্তহাসের একটি 
চালকাশীস্ত হিসাবে কাজ করে, কারণ একমাত জাতীয়তাবাদী, প্রাতি- 
উপাঁনবোৌশক মতাদশের ভীত্তিতেই কেন্দ্রীয় বৈপরঈত্যের সমাধান এবৎ 
জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব । একই কারণে এই কেন্দ্রীয় বৈপরাত্য 
এবৎ জাতীয়তাবাদী, প্রতি-ওপাঁনবোশক মতাদর্শকে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ এবৎ 
অনুধাবন না করলে কারও পক্ষেই একটি উপানবেশবাদ-বরোধী আন্দো- 
লনকে বিন্দুমারও বোঝা সম্ভব নয়। ওপাঁনবোৌশক জনসাধারণের, এক্ষেত্রে 
ভারতীয় জনতার, জাতীয় ম্যান্ত আন্দোলনের আবিভবি ও বিস্তারে এই 
কেন্দ্রীয় বৈপরাঁত্য এবহ সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধশ মতাদর্শ যে কেন্দ্রীয় কার্ধকারী 
€ ০8580$০) ভূমিকা পালন করে। নয়া-ওপানবেশিক চিন্তাধারা.তাকে 
অস্বীকার না করলেও অবজ্ঞা করে। বস্তুত এখানেই এই চিন্তাধারার মূল 
'দুবলতা-যে কারণে একে নয়া-ওপাঁনবৌশক বলে আভাহত করতে হয়। 
আনবার্ধভাবেই এই ধারার পাঁণ্ডতেরা যে বন্তব্যের শরণাপন্ন হন তা হল £ 
“ভারতণয় জাতীয়তাবাদ ছিল একাঁট 'মথ্‌ যার অন্তরালে নিতান্ত দলবাজি, 
পৃন্ঠপোষকতা এবৎ সহযোগিতা (০0112018619) ছাড়া আর কিছুই 
বছলনা ।, 


(২) 

'এই প্রাত-গপাঁনবেশিক বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও অন্য কয়েকটি 
'অতাদর্শগত উপাদান ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কায সঁচিগত গাতিসূত্রাট 
রচনা করেছিল। এগুুলিই গড়ে 'দয়োছল জাতীয় নেতৃবর্গের আখ 
সামাঁজক-রাজনোতিক সাধারণ দর্শন। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, এই 
দর্শনে বুজেয়া বা পখাঁজবাদী স্বানভ'র অর্থনৌতিক বিকাশ এবং একটি 
ধর্মীনরপেক্ষ, প্রজাতল্মী, গণতান্তক, পৌর স্বাধধনতাসম্পন্ন রাজনোতক 
ব্যবস্থার কথা বলা হয়োছল । এই অর্থনোতিক ও রাজনোতক, উভয় ব্যবস্থারই 
প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ছিল সামাঁজক সাম্যের নীতির 'ভীত্ততে। এটা 
কৌতূহলের বিষয় যে ১৯৪৭ পর্যন্ত (এমনকি আজ অবধি ) এই দর্শন নিয়ে 
কেউ প্রশন তোলেনাঁন ; যাবতঃয় প্রশ্ন ও বিতক" [ আলোচিত ] অর্থনৈতিক 
ব্যবন্থার পধাজবাদ চরিত্রের সম্পকেই সীমাবদ্ধ ছিল। 

সৎসদীয় গণতন্ত্র এবৎ পৌর স্বাধখনতার প্রতি জাতীয় আন্দোলন ছিল 


৯০ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


সম্পূর্ণ প্রাতজ্ঞাবদ্ধ ১ এই আন্দোলন যে জাম ও পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে 
ছিল তাতেই এই দুই আদর্শ*গভরভাবে প্রোথিত করেছিল তাদের শিকড় & 
জল্মলগ্ন থেকেই ভারতাঁয় জাতশয় কথগ্রেস গণতাম্ত্রিক ধারায় সংগঠিত 
হয়েছিল। সৎবাদপর, বন্তব্য ও সম্মেলনের স্বাধশনতা ছাড়া অন্যান্য পৌর 
স্বাধীনতার উপরেও ওুপানবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে আঘাত এসে- 
ছিল, তার বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই জাতীয়তাকাদ"রা প্রতিটি পদক্ষেপে সঙ্গ্রাম 
করেছিল। ১৯৩৭ থেকে ১১৩১৯-এর মধ্যকালখন কংগ্রেস মান্মসভাগুলির 
ইতিহাসে উজ্জলতম দকগনীলর অন্যতম ছিল পৌর স্বাধধনতার ব্যাপক ও, 
দৃশ্যত প্রসার । বস্তুত যতটা না ওপাঁনবোশক শাসনের কারণে, তার চেয়ে, 
অনেক বোশ জাতায় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ বু দ্ধজীবীদের মাধ্যমেই 
পৌর স্বধীনতা, সৎসদশয় গণতন্ত্র এব সম্পীকতি সৎসদণয় প্রথাগ্ালর, 
দেশজকরণ হয়েছিল । অন্যাদকে পৌর স্বাধীনতা এবং গণতন্ম জাতীয় 
আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিকে গভীরতর করেছিল এবং উপনিবেশবাদ-- 
বিরোধ সংগ্রামের প্রভুত্বকামী রণকৌশলের বিবর্তনের পথ প্রস্তুত করোছিল।, 


গোড়ার থেকেই জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের একটি মৌলিক উপাদান ছিল 
ধর্মনিরপেক্ষতা ৷ হিন্দু-মুসলিম এক্যের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছিল। জাতাভাত্তক শোষণের (০৪$ 001598100 ) বিরোধিতা করা 
হয়েছিল এবং ১৯২০ সালের পর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে জাতীয় আন্দো- 
লনের কার্ধসূচী ও রাজনোৌতিক ক্লিয়াকলাপের একটি মৌল উপাদান হিসাবে 
গ্রহণ করা হয়োছিল । নারীদের সমস্যাগৃলি সাক্রয়ভাবে বিবেচনা করা 
হয়েছিল । সমাজের উচ্চনীচ ভেদাভেদগ:ীলর উপর এসোঁছল সার্বিক 
আক্রমণ । ভারতীয় জনগণের বহুমুখী বোনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে 
নেওয়া হয়। জাতি হিসাবে পরিণত এবৎ সুনী্ট আকারাবাশিষ্ট না হলেও 
ভারতবর্ষ যে একটি নিণশয়মান জাঁতি-এই ব্যাপারাঁট শুধহ যে স্বীকৃত 
হয়োছিল তাই নয়, একে 'ভীত্ত করেই গড়ে উঠোঁছল মতাদর্শগত কাজকর্ম ও. 
আন্দোলন । ওঁপনিবোশক শাসনাধীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও প্রশাসানক, 
এঁক্যসাধনের নৈব্যণন্তক প্রক্রিয়াটির অবদান স্পম্টই দেখা গিয়োছল। এই 
প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হোক তা নরমপন্থীরা চায়ান এবৎ এই কারণেই অর্থনোৌতিক 
উপাঁনবেশবাদের তীব্র সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশ শাসনের আবি- 
1চ্ছন্ন অনুক্ষ সমর্থন করোছল । ওপাঁনবোশক শাসনের প্রাত নাব'জনশন 
অধাঁনতা যে জাতি-গঠনের বস্তুগত ও মানাঁসক ভীত গড়ে দেয়, তা অনু- 
ধাবন করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এও চিন্তা করা হয়োছল ষে জাতীয় 
আন্দোলনের সচনালগ্নে যেহেতু “জাতি' নামক উপাত্বটির আচ্চত্ব ছিল না, 
আুতরাৎ আন্দোলনের অন্যতম কাজই হবে উপনিবেশবাদের 'বরুদ্ধে সাধক 


আদর্শ গ্বত ও কার সচিগত গাঁতসর ১১. 


পংগ্রাষের মাধ্যমে একটি জাতি গড়ে তোলা । আন্দোলনের রাজনোতিক তথা 
মতাদশগাত ক্রিম্নাকলাপ যে এই জাতিগঠন প্রাক্রয়ায় একটি গ্‌রহন্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে, এই সচেতনতাও ছিল । সেই সঙ্গে এও স্পন্টই বোঝা 
গিয়েছিল যে আণ্খলিক, ধমপরয়, বর্ণায়, নৃতাত্বিক ও ভাষাগত যাবতীয় 'বাভন্ন- 
তার কথা সম্পূর্ণ স্মরণে রেখেই ভারতীয় জনগণকে একাঁট জাতিতে এঁক্যবদ্ধ 
করার লক্ষ্যকে বান্তবায়ত করতে হবে। 'বাভন্ন ভাষাভাত্তক গোষ্ঠসগহালর 
সাৎস্কৃতিক উচ্চাকাঞ্থাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল । 

আধুনিক শিল্প ও কৃষির 'ভাত্বতে ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস 
ও জাতীয় আন্দোলন 'ছল সম্পূর্ণ গ্রাতজ্ঞাবদ্ধ । এছাড়াও স্বানর্ভর অথ- 
নৌতিক উন্নয়ন, বিশেষত বৈদেশিক পংজর কবল থেকে মনৃন্তি, একটি নিজস্ব 
বৃহদায়তন শিল্প-পণ্যের উৎপাদনক্ষেত্রের সৃষ্টি এব স্বনিভ'র বিজ্ঞান ও 
প্রান্তর প্রাতজ্ঞার উপর এরা গুরুত্ব আরোপ করেছিল । 'তাঁরশের দশকের 
শেষের 'দকে অথনোতক পরিকঙ্পনার লক্ষ্য ব্যাপক এব সার্বজনীন স্বীকৃতি 
লাভ করে। গাম্ধীযুগে এই লক্ষ্যগ্গীলর প্রাতি আদর্শগত আনুগত্য 
দুব'লতর হয়াঁন, বরং দ্‌ঢ়তর হয়েছিল-_যাঁদও মনে রাখা দরকার যে বৃহদায়- 
তন 'শিজ্পের প্রাত গান্ধীর মনোভাবকে প্রভূত পাঁরমাণে বিকৃত করা 
হয়েছে । 'তাঁন বারবার বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আধুনিক বৃহদায়তন 
1শজ্প মানুষের কায়িক শ্রমকে উচ্ছেদ করার পাঁরবতে” তার ভার লাঘব করে-_ 
এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং প'জপাঁতিদের ব্যক্তিগত মালিকানা- 
ধন নয়-_-ততক্ষণ পযন্ত তিনি এর বিরোধী নন ।€ 

ভারতায় জাতীয়তাবাদের গাঁতসূঘের আরেকাটি শান্তশালী দিক ছিল 
কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের বিশ্ববীক্ষা । বহু বছছুর ধরে জাতায়তা- 
বাদীরা বিশ্বন্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বরোধিতার এবৎ পাঁথবীর অন্যান্য প্রান্তের 
সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনগলির সঙ্গে সমস্বার্থতা প্রকাশ ও চ্ছাপনের 
নীতি নিমণি করেছিলেন । ১৮৭০-এর দশক থেকে তশরা ব্রিটিশ জন- 
জীবনের সাম্নাজ্যবাদ-বরোধী অথশগ্ীলির সঙ্গে এক্যম্থাপন এবং তাদের 
সমর্থন লাভ করতে চেস্টা করেন। সেইসঙ্গে ভারতবাসীর ঘ্‌ণা যে সাম্রাজা- 
বাদের প্রতি, ্রাটশদের প্রাত নয়, এই ধারণাও সুদঢুভাবে প্রাতাম্ঠিত হয়। 
[ সাম্রাজ্যবিষ্তারকারী জাতিকে ঘৃণা না করার এই নীতি জাতণীয় আন্দোলনকে 
একটি শীন্তশালী নৈতিক অবলম্বন: দিয়েছিল । এইজন্য, প্রশাসনযন্মের 
সদস্যরা যখনই সত্যাগ্রহগলিকে হিংঘ্র উপায়ে দমন করত, তখনই তারা 
নিজেদের চোখেই অনেকথানি ছোট হযে যেত। আবার এইজন্যই ভারতীয় 
জাতায়তাবাদ কোনওরকম “বিপরীত” জাত্যাভমানে (18015) ) অধঃপাঁতিত 
না হয়ে দৃ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মধ্যেই প্রোথিত রয়ে গিয়েছিল । 


৯২. -ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


আবার জাতীয়তাবাদণরা হিপ্ডম্যান এবংঃ লেবার পার্টির বামগোম্ঠণ থেকে 
শুরু করে আন্তজাতিক সমাজতন্ত্রণ, কৎগ্রেস, সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধশ লগ, 
'সোভয়েত-ইউনিয়ন এবং কমিনটান" পষন্ত বিশ্বের প্রগাঁতশশল উপানধেশ- 
বাদ-_-তথা পাঁজবাদ-বিরোধণ শাস্তগুলির সঙ্গেও সাধারণ যোগসূত্র স্থাপন 
করেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে কথগ্রেস এক সুস্পষ্ট ফ্যাশিবাদ-বিরোধী 
অবস্থান গ্রহণ করোছল, এবং ইথিওপিয়া, স্পেন, চেকোঙ্পোভাকিয়া ও ইহুদশ 
জনসাধারণের ফ্যাঁশবাদ-বরোধী সত্গ্রাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে 
আরবদের এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনাদের জাতীয় মস্ত 
সংগ্রামকে সক্রিয় সমর্থন জানয়েছিল। 'বিশের দশকে কংগ্রেস ভারতীয় 
সৈন্যদের 'রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চশনের 'বিপ্লবকে দমন 
করতে 'নষেধ করেছিল এব এর পরের দশকে বারবার ভারতীয়দের জাপানী 
দুব্য বয়কট করতে বলেছিল । 


(৩) 


গোড়ার থেকেই জাতগয় আন্দোলন যে দাঁরদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল 
মনোভাব গ্রহণ করেছিল, এই ব্যাপারাঁট ছিল তার গাতিসত্রের মূলে । তার 
'ছবারা গৃহপত সৎস্কার-পাঁরকজ্পনা সমসামায়িক বিচারে যথেষ্ট মৌলিক এব 
মূলত জনমৃখী ছিল । যে সংস্কারগ্ীল জাতীয় আন্দোলন দাবী করোছল 
তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বাধ্যতামূলক প্রাথীমক শিক্ষা, দারিদ্র ও নিম্ন মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর উপর কর হাস, লবণ কর, ভ্মরাজস্ব ও খাজনার হ্রাস, 
কাঁষজীবশদের জন্য খণমকুব (৫6৮ 7611?) এব স্ুলভে কজে র ব্যবদ্থা, 
রায়তদের আঁধকার রক্ষা, শ্রামকদের জখবিকানিবাহোপযোগণী মজুরী এবং 
হুস্বতর শ্রমদিবসের অধিকার, ওপাঁনবেশক আমলাতন্মের পলিশ প্রভৃতি 
'স্বপ বেতনভোগণী কমচারীদের বেতন বৃদ্ধি, শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ 
হবার আঁধকার, গ্রামীণ শিজ্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, মদ্যপানের উপর 
[নিষেধাজ্ঞা আরোপ, নারীদের সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, তাদের কর্ম, শিক্ষা 
এবৎ সমান রাজনৌতিক অধিকারের সহগ্ছান, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য 
আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থাগ্রহণ এবং আইন ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রশাসন- 
যন্দের সৎস্কারসাধন । 
যে ব্যাপারাঁট একইরকম গুরুত্বপূর্ণ, তা হল এই, যে কোনও পধায়েই 
হগ্রেস তার তৎকালীন চারত্ে সন্তুষ্ট থাকোন। এর গণমুখী দিকটি ক্রমাগত 
র্যাডক্যাল চাঁন অন করতে থাকে। ক্রমশই, বিদেশী শাসনের অনুপপাচ্থাত, 
এই পাঁরাধিকে ছাপিয়ে গিয়ে স্বাধধনতার সৎজ্ঞা নরেোশত হয়েছিল আর্থ" 
সামাজিক মাপকাঠিতে । তিঁরশের দশকের শেষ দিকের মধ্যেই ভারতীয় 


আদর্শগত ও কার্যসচিগত গাঁতসূত্র ১৩, 


জাতীয় আন্দোলন সবচেয়ে র্যাঁডক্যাল জাতীয় মৃন্তি আন্দোলনগ:্লর 
অন্যতম হয়ে দঁড়য়েছিল। দাদাভাই নওরোজণ থেকে শুরু করে, গাম্ধণর 
আগমন এবৎ বিশ ও তিরিশের দশকের শেষের দিকে একটি প্রভাবশালগ বাম- 
গোষ্ঠীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এর দাঁরপুপ্রেমশ দিকটি রীতিমত শান্তিশাল? হয়ে 
উঠোছল। এর পূর্ণ প্রাতফলন ঘটেছিল করাচ", লক্ষেটী ও ফৈজপঃরের 
্রস্তাবনায় তথা ১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৪৫-৪৬-এর নিবচিনী ইন্তাহারগুলিতে, এবং 
আধাশক প্রাতফলন ঘটেছিল কংগ্লেসী মান্বিমণ্ডলশগ্ীলর অথনোতিক ও 
সামাজক সংস্কারের মধ্যে । তিরিশ ও চল্লিশের দশকে এমনাঁক কথগ্রেসের 
দক্ষিণপন্থণ গোম্ঠীও রাজনৈৌতিক ও অর্থনোতিক ক্ষমতায় মূলগত পাঁরিবর্ত- 
নের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল । এমনাকি করাচন প্রন্তাবনার প্রেক্ষিতে ১৯৩৪ 
সালে কংগ্রেস কাষনবাহী সাঁমাতির দ্বারা অনুমোদিত শ্রেণীযদ্ধে-বিরোধন 
প্রন্তাবনাও টি*কে যায় ।৬ গান্ধীর মধ্যে একটি র্যাঁডিক্যাল দিকের বিকাশ 
এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্য 'লক্ষ লক্ষ মেহনতাঁ ও বেকার মানুষ, যারা 
কোনোদিন ঠিকমত খেতেও পায়না এবং একটুকরো বাসি রুটি ও এককণা 
নুন 'দিয়ে যাদের ক্ষুপগ্নিবৃত্তি করতে হয়” তাদের দুদদশা লাঘব করাই ছিল 
তাঁর জীবনকম"।৭ তাঁর যাবতীয় গঠনমূলক কমোর্দ্যোগই 'নাদ্ট ছিল 
গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের দারদ্যের ববরুদ্ধে। ১৯৩৩ সালে 'তাঁন 
নেহরুর সঙ্গে এ 'িবষয়ে একমত হয়োছিলেন যে “কায়েম? স্বার্থের বস্তুগত 
পাঁিবর্তন ছাড়া জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়”, এবৎ যে 
“আমাদেব্র পাৃঁথবার প্রগাঁতশশল শান্তগ্ীলর সঙ্গে হাত মেলানো উচিত ।৮৮ 
সবচেয়ে আশ্চযজনক পাঁরব্তন ছিল কাঁষ-সম্পাকতি বিষয়গ্ালতে তাঁর 
র্যাডক্যাল দিকে সরে আসা । ১৯৩৭-এর শেষে তিনি বলোছলেন ৯ 


আমাদের হাতে প্রকৃত সমাজতল্দ্ তুলে দিষেছেন আমাদের পৃ 
পুরুষেরা, যাঁরা শাখয়েছিলেন £ “সব জমিই যখন গোপালের, 
তখন এর সীমারেখা কোথায় £ মানুষই এই সখমানার শ্রম্টা, নৃতরাৎ 
সেই তা ভাঙতে পারে ।৮ গোপালের আক্ষরিক অর্থ মেষপালক ; 
এই শব্দাট ঈশবরকেও বোঝায় । আধহানক ভাষায় এর অর্থ রাস্টর, 
অরাঁং জনসাধারণ । এটা খুবই সাত্য যে জমি আজ জনসাধারণের 
নয়। “কিন্তু শিক্ষাটর মধ্যে কোনও ভূল নেই। এটি আমাদেরই, 
যারা এর যোগ্য হতে পাঁরাঁন। আম িঃসন্দেহ যে এই লক্ষ্য 
ণসদ্ধির জন্য আমরা এমন এক পন্থা অবলম্বন করতে পারি যা 
রাশিয়াসহ অন্যান্য জাতির" [দ্বারা অবলাম্বত পথের ] থেকে 
কোনও অৎশে নিকৃষ্ট হবেনা এবৎ উপরন্তু আহৎস হবে'*****জমি 
এবং যাবতীয় সম্পান্ত তারই যে তা খাটাবে। দন্ভাগ্যবশত, হয় 


১৪ | ভারতের জাতীয় আঙ্দোলন 


শ্রমকরা এই সরল সত্য সম্পকে অজ্ঞ অথবা তাদের অজ্ঞ রাখা 
হয়েছে। 

একইভাবে ১৯৪২-এর জুন মাসে লুই ফিশার যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন £ 
“কৃষকদের অবস্থার উন্নাতির জন্য আপনার পাঁরকঙ্পনা কি ?” তখন গান্ধী 
জবাব দেন, “কৃষকরা জাম নিয়ে নেবে। নেওয়ার জন্য আমাদের তাদের 
বলতে হবে না। তারা নিয়ে নেবে ।” ফিশার ঘখন জিজ্ঞাসা করেন, “ভ্বামণী- 
দের ক ক্ষাতপূরণ দেওয়া হবে ?”” গান্ধী বলেন, “না । সেটা আর্থক- 
ভাবে অসম্ভব ।” ফিশার প্রশ্ন করেন, “আচ্ছা, আপনার আসন্ন আইন 
অমান্য আন্দোলনকে আসলে আপাঁন কিভাবে দেখছেন ?৮ গাম্ধ জবাব 
“দেন, “গ্রামগ্লিতে কৃষকেরা কর দেওয়া বন্ধ করবে । সরকারণ নিষেধাজ্ঞা 
সত্তেও তারা লবণ তৈরী করবে'**তাদের পরবতাঁ পদক্ষেপ হবে জাম 
ছানিয়ে নেওয়া ৮ “সাঁহংসভাবে 2 ফিশার প্রশ্ন করেন । উত্তরে গাম্ধণ 
বলেন, “হতসা আসতে পারে, কিন্তু আবার জামদাররা সহযোগতাও করতে 
পারে.'পালয়ে গিয়ে তারা সহযোগিতা করতে পারে ।» ফিশার বলেন 
যে ভূস্বামীরা “পহংসাত্মক প্রাতরোধ সংগঠিত করতে পারে।” গান্ধীর 
জবাব ছিল, “দন পনেরোর জন্য বশৃঙ্খলা হতে পারে, কিন্তু আমার মনে 
হয় আমরা শখঘ্রই তাকে নয়ন্্ণে আনতে পারব ।” ফিশার প্রশ্ন করেন যে এর 
অথ" কি ক্ষাতপুরণ ছাড়াই জামর বাজেয়াপ্তকরণ ? গাম্ধশ বলেন, “নিশ্চয়ই । 

ভ্‌স্বামীদের আর্থিক ক্ষাতপ্‌রণ দেওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয় ।৮১০ 
এছাড়া আরও বলা যায় যে গাম্ধীর মৃলগত এব ক্লমবধমান র্যাডিক্যাল 
মনোবাত্তাট এীতহাসকদের এব সমসামায়ক র্যাঁডক্যালদেরও সঠিকভাবে 
বোধগম্য হয়ান, কেননা ইওরোপীয় উদারপল্থীশ্রামকদলায় র্যাঁডক্যালদের 
“চেয়ে তাঁর প্রকাশভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা । কিন্তু তাঁর বন্তব্য বুঝতে 
তাঁর অনুগামীদের কিছ:মান্ত অসুবিধা হয়নি । নিম্নতম স্তরের গান্ধীবাদী 
কমপদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা সামাজিক, 
অর্থনোতিক তথা রাজনোতিক 'দিক থেকে গাম্ধীর মধ্যে একটি র্যাডিক্]াল 
মানূষ দেখোছলেন বলেই তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন 1১১ ১৯১৩০ ও ১৯৪০৮ 
এর দশকে সমাজতন্ঘশী এবৎ কমহ্যনিস্টদের সঙ্গে র্যাঁডিক্যাল অর্থনো তক 
কারধসূচশর প্রশ্নে এদের বড় কোনও পার্থক্য 'ছলনা, ছিল আহৎস'র প্রশ্নে । 
নেহর?, সুভাষ, সমাজতল্তরী, কমন্যুনিস্ট এবৎ অন্যান্য বামপন্থী গোম্ঠ+- 
গীল_যেগহীল তারশের দশকে জাতীয় কংগ্রেসের একাঁট শন্তিশালী, বাধ 
ও মৌলিক সংগঠক উপাদান ছিল--তাদের হাতে দরিদ্রপ্রেমের দিকটি 

জাতশয় আন্দোলনকে যুগপৎ গাতিময়তা এব তখক্ষ€তা দিয়েছিল । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে £ পৌর স্বাধীনতাসম্পন্ন, গণতাল্মিক, ধর্ম” 


আদর্শগত ও কারসচিগত গাঁতসত্র ১৫ 


শনরপেক্ষ, মৌলিক সমাজপরিবত'নবাদ, অথনোতিক উত্নেয়নশশল, স্বাধশন 
এবৎ এঁক্যবদ্ধ শাসনব্যবস্থার স্বপ্ন, প্রাত-গপাঁনবোশিক মতাদর্শ এবৎ র্যাঁড- 
ক্যাল দাঁরদ্রপ্রেম__এই উপাদানগদুলি একমনে কৎগ্রেসকে সাহায্য করোছিল 
জাতীয় আন্দোলনকে জনসাধারণ এবৎ গণসমথনের উপর দাঁড় করাতে এবং 
একে একাঁট জনমনখী গণ-আন্দোলনের চারন্ দিতে । 


সত নিদেশ 


১. তাঁরা সম্ভবত ছিলেন উপাঁনবেশবাদের একাঁট বিশদ অর্থনোতিক সমালোচনার সর্বপ্রথম 
প্রণেতা। সনিশ্চিতভাবেই, এ ব্যাপারে তাঁরা হবসন ও লেনিনের পৃর্ববত ছলেন। 
২, কৃষকরা যে জাতীয়তাবাদ চিন্তাধারাকে বুঝত এবং মর্যাদা দিত, তা ১৯৩২ সালে 
ইণ্ডিয়া লগগের যে প্রার্তীনাধবর্গ গ্রামাঞ্চলে সফর করোছল তাদের রিপোর্ট থেকেই ম্পঙ্ট 
বোঝা যায়। সাইমন কাঁমশন ভেবোছল যে ভারতীয় জনসাধারণ গাঞ্ধীর মত নেতাদের 
ব্যান্তত্বের প্রততই আকৃষ্ট হয়োছল, শবমূর্ত রাজনোতিক চন্তাধারা'র প্রাত নয়। এই 
বোধকে খণ্ডন করে হীণ্ডিয়া লীগের প্রীতাঁনাধবর্গ লেখেন : এশ্ামান্চলের জাগরণের 
জন্য গাম্ধী, আব্দুল গফ:ফর খান, বল্লভভাই প্যাটেল, প.রুযোত্তম দাস ট্যাপ্ডন, 
জওহরলাল নেহরু, কেলাপন প্রমথ ব্যান্ধরা নিঃসন্দেহে বহুলাংশে দারী। িচ্তু 
এই ব্যান্তরা তথ্যাঁপ এবং ধারণার উপর নিয় করেই তাদের আবেদন পেশ করেছেন... 
আমরা নিঙ্জেরা বহু জায়গাষ পরীক্ষা করে দেখোঁছ গ্রামবাসী বষয়গ্ীলর গুরুত্ব কতটা 
বৃঝোছল...আমরা দেখতে পাই যে, অর্থনোতক ও সামাঁজক বিষ্গুীলর আবেদন 
বেশতশব্র। দারদ্যু, করারোপণ (1৪586020), বৈদেশিক শোষণ, শিক্ষাব্যবস্থার 
অবহেলা এবং অন্যান্য বিষয়, যাদের উপর ভত্তি করে দাঁড়য়ে আছে ভারতবাসীর 
প্রীতরোধ, সেগযালর সম্পর্কে আমরা শ্ান। আমরা দেখতে পাই ষে কংগ্রেস কিসের 
জন্য লড়ছে তা গ্রামব।সীরা জানে এবং দেশের সামনে যে দায়িত্ব তার বিশালত্ব সম্বন্ধে 
তাদের কোনও বজ্রম নেই:*'স্বরাজ, এবং কেন তারা তাচায় সে সম্পকে আমরা 
কথাবাতণ বাঁল। স্কুল, রাস্তাঘাট, এবং অনান্য লুবিধার সংখ্যা বেশি হলে, অথবা 
করেব বোঝা লাঘব হলে তাদের অবস্থার উন্নাতি হবে, এবং স্বরাজের জন্য লড়াই ষে 
[ন তা একাঁটি 1নাঁতিব কাজ, ইত্যাদি বিবষে আমরা তাদেব বেশ বিশদভাবে বাতলে 
দন2 | আগাদে আশা ছিল বে খল তাদের বেশ মনে ধববে এবং আমরা শুনব 
যআ [ম্বেধবতে বদড়”৬ উন্নযনের কথা বললাম, সোটই ভারা প্রকৃতপক্ষে চায়। 
তাক পাঁধবঠে একতন ব দ্ধ- .এক সাইিষ কাঁষজীব- আমাদের বললেন যে ম্বরাজের 
_ অর্থ হল আত্মমধণাদা, স্বাধীনতা, আতশীস্তি॥ তানি এ ব্যাপাবেও স্ানশ্চিত ছিলেন 
যে 'আত্মশান্ত' ছাড়া যে শরগযীলব কথা আমরা বঙ্গলাম, সেগণল অর্জন করা কোনো- 
ভাবেই সম্ভব নয়।” [0619 7928: 1961982607-এর প্রাতবেদন, &, £২. 9৩927, 
7290821589/770169 $ 17250 পৃ, 305-6-তে 501886 2৩0555100 6১ 
31109) 0125, রুপে গুনমদীদত। 


৯৬ 


ভারতের জাতণয় আন্দোলন 


৩ অন্যাদদকে ওপানবেশিক সরকার যে শুধু ১৯০৭ সালে মৃসাঁলম লখগের রাজনোতিক, 


2 জন্য ১০ রে 


১১৯, 


দাবিগণীল সহজেই মেনে নিয়েছিল তাই নয়, নীল-ীবছ্রোহ, পাবনা-বিদ্রোহ, এবং 
দাক্ষণাতোর কৃষক-অভ্যুর্থানের (19০০০80 4১£18112) ২190 ) সঙ্গে জাঁড়ত জঙগী 
কৃষকদের শ্রেণগত দাবিগনীলকেও মেনে নেওয়ার মাধামে তাদের প্রশামিত করোছল। 


. পৌর স্বাধশনতার প্রাত নেহরুর আনুগত্য সংপাঁরাঁচত। গ্রা্ধীর একটি উদ্ধৃতি, 


“আঁহংসা পালনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পৌর শ্বাধীনতাই স্বরাজের পথে প্রথম পদ- 
ক্ষেপ। এট হল রাজনৌতক ও সামাঁজক জশীবনের প্রাণবায়ু, স্বাধীনতার 1ভাত্তিগ্রস্তর ? 
এখানে আপোস বা রফার কোনও স্থান নেই । এ হল জশবনবার। জলকে লঘু বা 
আরও তরল করা যায় বলে আম কখনও শানীন 1” 0০2156462 7০178, ০1, 69, 
পৃ, 356. পৌর স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞ'র জন্য দেখুন, তদেব, পৃ. 402. 

যেমন, ১৯৩৮-এর শেষে 'তারশজন অর্থনশীতাবিদ গাঞ্ধীর সঙ্গে তাঁর অথনৌতিক, 
দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। “আপাঁন কি বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবচ্থার' 
[বিরোধ 2” প্রশ্ন করেন তাঁর | গান্ধী উত্তর দেন “আম কখনোই তা বালান। 
এই মতাঁট হল আমার সম্পর্কে চালু বহু কুসংস্কারগীলর মধ্যে একাঁট । এই ধরণের 
প্রশ্নের জবাব দিতে দিতেই আমার অর্ধেক সময় চলে যায়। বিজ্ঞানশদের কাছ থেকে 
আম আর একটু বৌশ বিচারব্ধ আশা করি। আপনাদের প্রশ্নের ভাত্ত হল সংবাদ- 
পন্রের অযথাথ বিবরণ ইত্যাঁদ। যেসব জনিস গ্রামবাসীরা শবনা অসাবধার 
1নজেরাই বানাতে পারে, আম সেগখীলরই বৃহদায়তন উৎপাদনের 'বয়ঃগ্ধে |” 
তখন তীবা প্রশ্ন করেন, “আপাঁন ি মনে করেন কুঁটরাশজপ এবং বৃহদায়তন শিল্পের 
সহাবস্থান সম্ভব 2” “হা”, উত্তর দেন গাম্ধশ, “বাদ তারা গ্রামাগুলের সাহাষ্যাথে" 
পাঁরকাঁপত হয়। যেসমস্ত গুরত্বপূর্ণ শিল্প জাতর পক্ষে প্রয়োজনগয়, তাদের 
কেন্দ্রীকরণ করা যেতে পাবে'*'ধরা যাক কাগজ শিল্প যাঁদ রাষ্ট্রায়ত্ত এবং কেন্দ্রায়ত 


হয, তাহলে আমি আশা করব যে গ্রামীন শিল্পের গ্ব!রা উৎপন্ন সমস্ত কাগজকে তা! 
রক্ষা করবে |” 0০9%12046৫ 770775, ৬০1. 68, পূ, 258-59, 


, ঢ50001081, প্রাগন্ত (0০0.০৮৮, )১ ০] 3৯ পু 277, 


(0200101,900%0%97% ০] 11%/ 00150816801 পৃ, 255, 

0০11906 770719, ০1. 55, পৃ 427. 

তদেব (15. ), ০]. 64, পহ. 192. 

00/620£9 77071%8» ৬০1, 76, পু. 437, 44576, 

উদাহরণস্বরূপ, নিয়ালাখত ব্যান্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : ছোটুভাই গোপালজা দেশাই, 
পান, বারদোল, গুজরাট ২৫. ৬. ৯৯৮৫ এবং ছোটুভাই নাথ,ভাই রাঠোর, খোজ, 
বারদোি, গুজরাট, ২৪. ৬.১৯৮৫। নেহরু 'ছলেন আরেকজন র্যাডক্যাল যিনি 
এই ব্যাপারাঁট বৃঝতেন। লক্ষেনীতে ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে এক ভাষণে 'তাঁন '“ভারত- 
বর্ষের স্বাধশনতা এবং দারদ্ুপশীড়ত ভারতীয় জনসাধারণের অবঙ্ছার উন্নয়নের জন 


গান্ধীর প্রগাঢ় ও সবর্রাসী আকাঙ্ক্ষার” কথা উল্লেখ করেন। 9, 0০081, ০৫. 
9606০662770:3, ০1. 7, পু, 195, 


সমরকৌশল 


জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের গাঁতিস্‌ঘের একটি প্রধানাদক ছিল ওপনিবেশিক 
শাসন-বরোধাী সংগ্রামে তার দ্বারা গৃহাঁত সমরকৌশল। শুধুমাত্র শোষণ 
ও প্রভূত্বাবন্ভার এবং সে সম্পর্কে জনতার বোধদয়ের উপরেই জনগণের সংগ্রাম 
করার ক্ষমতা নিভ'র করেনা । এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আরও নানা প্রশ্ন, 
যেমন সথগ্রামের প্রকৃত মূল্য, অথবা সম্ভাব্য মূল্য সম্পকে" জনগণের ধারণা, 
সংগ্রামের কাষপ্রণালী ও সমরকৌশল ইত্যাঁদ। সংগ্রাম-ক্ষমতার বিকাশে 
সমরকৌশলের ভাঁমকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ । সফল সমরকৌশলকে অবশ্যই 
বাস্তবে এবৎ আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব (৪5161) ও কার্যকরখ হতে হবে, 
এবং জনসাধারণের মূল্য দেবার ক্ষমতাকে মাথায় রাখতে হবে । 
ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্পকিত প্রায় কোনও আলোচনাতেই 
আন্দোলনের সামীগ্রক সমরকৌশলের উপর নজর দেওয়া হয়নি। এর থেকে 
মনে হতে পারে যে ভারতাঁয় জাতীয় আন্দোলনের আদৌ কোন সমরকৌশলই 
গছলনা । যাই হোক, আমরা বি*বাস কার যে এই দুবলতার জন্য দায়যতটা 
না আন্দোলনের পাঁরচালনা, তার চেয়ে বেশখ এরীতহাসকদের সাঠক ধারণার 
অভাব । ভারতাঁয় জাতাঁয় আন্দোলন শুধুমাত্র বিভিন্ন সংগ্রামের সমষ্টি বা 
বাভন্ন বাঞ্তববাদী রাম্ট্রনীতির মিশ্রণ ছিলনা । বরণ রাষ্ট্রক্ষমতায় মূলগত 
পারবর্তনের উদ্দেশ্যে একা স্থানাদ্দষ্ট সমরকৌশলের উপর এই আন্দোলন 
প্রাতান্ঠত ছিল, যাঁদও এই ।সমরকৌশল খুব বোঁশিমান্ত্ায় তাঁত্বক ছিলনা । 
আর এর আবচ্ছেদ) অঙ্গ দছল 'ব্ভন্ন আন.যীন্গক সংগ্রাম, প্যাঁয়, সাংদবধাখনক 
ক্রিয়াকলাপ, গঠনমূলক কাজকর্ম, মৌলক রাজনৌতক সিদ্ধান্ত, সংগ্রামের 
প্রকরণ, আহখসা ইত্যাদ। আমরা মনে কার যে এই সমরকৌশল ও এর 
মূল উপাদানগ্ালকে বের করে এনে পবশ্নেষণ করা, তথা আন্দোলনের 
.। উদ্দেশ্য ও প্রাপ্তর 'নারখে এর শান্ত ও সীমাবদ্ধতাকে যাচাই করাই 
$$ এরাহাঁসকের কাজ। 
ভাজা. আ.স্” 


১৮ ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


যাঁদও আন্দোলনের নরমপল্থী এবহ চরমপন্থী পযাঁয়ে এই সমরকৌশলের 
মূল উপাদানগুলি গড়ে উঠোছল, তবুও এট কাঠামোবদ্ধভাবে সংগাঠিত ও 
কাষকরা হয়েছিল আন্দোলনের গান্ধীবাদী পর্বে এবৎ গান্ধীর রাজনশীতর 
মধ্যে দিয়ে । এইজন্য আমাদের সমরকৌশল-সৎক্রান্ত আলোচনায় আমরা 
মূলত এই পরের উপরেই মনোনিবেশ করব । এবং গান্ধী যে নামে নিজেকে 
প্রায়শই বর্ণনা করেছেন, সেই “সবধিধনায়ক হিসাবে আন্দোলনে তাঁর 
অগ্রবতপ স্থানের জন্য সন্ধানী দহ্টি ফেলতে হবে তাঁর উপর | বন্ধু, শু 
নাবশেষে সবাই তাঁর জীবনদশ“নের উপরেই মনঃসৎযোগ করেছে । কিল্ত 
তাঁর জীবনদর্শনের প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ--মান্র কয়েক লক্ষ লোকের মধ্যে 
ছিল তার বিস্তার। আসলে তাঁকে বুঝতে হবে একজন রাজনৈতিক নেতা 
শহসাবে যাঁর রাজনোৌতক কাযপ্রণালী ও সমরকৌশল এবৎ সংগ্রামের 
পদ্ধাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাজনোতিক কমোরদ্যোগে যোগদান করতে অনু- 
প্রাণত করোছিল, এবং যা ছিল ভারতীয় ইতিহাসে, সম্ভবত বশ্ব- 
ইতিহাসেও, তাঁর মূল অবদান । একজন অসাধারণ ধাশান্তসম্পন্ন চিন্তাবিদ 
এবং অক্লান্ত লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দুই প্রধান সমসামায়ক লোনন 
এব মাও-য়ের মত শীবন্তারত তত্ব আলোচনায় যানান। সেজন্য, যাঁদও 
কখনও কখনও তাঁর ভাষণ ও লেখা আমাদের পথ দোখয়েছে, তা সত্বেও তাঁর 
কাষপ্রণালী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের সমরকৌশল আহরণ করা 
উঁচত প্রকৃত আন্দোলন থেকেই, তাঁর রচনা থেকে নয়। একই কারণে 
আমাদের আলোচনাও সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অথশগ্রহণকারীদের উপলাব্ধর 
উপরেই প্রাতীষ্ঠত। এই উপলাব্ধ সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নতম স্তরের গ্রাম 
ও তাল.ক পধাঁয়ের রাজনোৌতিক কমর, এবৎ সেই সময় যাঁরা জেলা ও প্রদেশের 
নেতা হিসাবে কাজ করাছলেন, তাঁদের সাক্ষাৎকার থেকে । 

আরও দুটি সাধারণ মন্তব্য । জাতীয়তাবাদী সমরকৌশলের অন্যতম 
ভাত্ত ছিল রাষ্ট্রের যান্ত, যার বরহদ্ধে তা পাঁরচালিত হয়েছিল । এছাড়াও 
ছিল গণ-আন্দোলন হসাবে এর নিজস্ব য্যান্ত। আবার এই সমরকৌশল 
ছিল একটি জাতির 'বাঁশ্ট ইতিহাস ও মনন্তত্বের ফলশ্রুতও । আন্দো- 
লনের বহমানতাকে আবরাম আন্তীকৃত করে এট বেড়ে উঠোছিল১, এবং 
প্রাতিপক্ষের কার্যপ্রণালী ও সমরকৌশলের পাঁরবর্তনের জবাবে 'িনজেকে 
সবর্দা বিকাশোপযোগণী ও উন্মুস্ত করে রেখোছিল ।২ 

আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, গন্ধীর সমসাময়িক বা পরবতণ বামপন্থী 
সমালোচকেরা না এই সমরকৌশলকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, না কোনও 
বিকজ্প সমরকৌশলের পাঁরপ্রোক্ষতে একে চিন্তাশীল সমালোচনার মধ্যে 
ফেলেছেন। গান্ধীর নেতৃত্ব ষে কোনও নানার্ষ্ট সময়কালের প্রেক্ষিতে 


সমরকৌশল ১৯ 


তার কার্ষপ্রণালশ, অথবা বিশেষ বিশেষ রাজনোতিক ইস্থ্যতে তার অবস্থানের 
“কার্যকরী সমালোচনা তখনই সম্ভব হত, যখন সেই সমালোচনা গাম্ধর 
সমরকৌশলের সাঁঠক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হত । একমাত্র তাহলেই এর 
'শান্ত ও দুর্বলতার স্থানগলকে বোঝা যেত, এবৎ এর এঁতিহাসিক কা" 
কাঁরতাকে স্থানশ্চিতভাবে চ্যালেঞ্জ বা গ্রহণ করা যেত। নয়া-পাঁনবোশক 
'এতিহাঁসিকেরাও জাতীয় আন্দোলনের কোনও সমরকৌশলগত প্রোক্ষতের 
আষ্ডিত্ব স্বীকার করেননা। এর সরল কারণ হল এই যে, এদের ইতিহাস- 
চচার ছকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন একাঁট গণ-আন্দোলন অথবা 
উপানিবেশবাদ-বরোধা:যুদ্ধ হিসাবে স্থান পায়না । এছাড়াও, যেহেতু তাঁরা 
[বিশ্বাস করেন যে প্রারাম্ভক রাজনোতিক তাগিদ সবসময় ব্রিটিশদের কাছ 
থেকেই এসোৌছিল, এবং প্রাতাটি পবেই জাতীয়তাবাদশরা এতে সাড়া দেওয়া 
ছাড়া কিছুই করেননি, তাই জাতায় আন্দোলনের একটি নিজস্ব সমর- 
কৌশলের পাঁরকজ্পনা থাকাটা তাঁদের কাছে অকজ্পনীয় মনে হয়। 


দুই 


জাতীয়তাবাদী সমরকৌশলের ভিত গড়ে দিয়েছিল 'ব্রাটশ শাসন, উপ- 
নিবোশিক রাষ্ট্র ও তার রাজনীতি সম্পর্কে এক বিশেষ বোধ । প্রথমত-- 
যেটা আমরা আগেই দোঁখয়েছি__উপাঁনবেশবাদের শোষণমলক ও প্রভুত্ব- 
ব্যঞ্রক দিকটি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা হয়েছিল। একইসঙ্গে এও বোঝা 
গিয়েছিল যে ওপাঁনবেশিক রাষ্ট্রের চারত্র আধা-প্রভূত্বকামী (17657907066 ), 
আধা-নেতৃত্বমূলক (৪৮801102132 )। এট হিটলারের জামানী, জার- 
শাঁসত রাশিয়া, চিয়াৎ-কাই-শেকের চীন, বাতিগ্তার 'কিউবা, সামোজার 
নিকারাগুয়া, পোর্তৃগিজ মোজাম্বক, এমনকি ফরাসী শাসনাধীন আল- 
জোঁরিয়া বা ভিয়েতনাম--এর কোনাঁটর মতই ছিলনা । এর চারন্রকে আইনা- 
নুগ প্রভুত্ববাদ বলে সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করা যেতে পারে । ওপনিবোশিক 
রাষ্ট্র ছিল একাধারে প্রভূত্বব্যঞ্জক এবৎ দমনমূলক, বেসামারক এবৎ আধা- 
ফ্যাসিবাদী ! 

শীশ্তর দ্বারাই ওপাঁনবোশক রাষ্ট্র প্রাতিম্ঠত হয়োছল এবং শান্তই ছিল 
এর শেষ অবলম্বন- দন্ভানার ভিতন্ক বমাবত মুষ্টিবদ্ধ হাতের মত 
এই শান্তকে প্রায়শই ব্যবহার করা হত। শান্তিপৃণ গণ-আন্দোলনের 
মুখোমুখি হলে রাষ্ট্র নপ্ন শান্তপ্রয়োগ এবং দমনের ( সময়বিশেষে ঘা হত 
পাশারক ) আশ্রয় নিত । 'তার হিৎম্্ লাঠিচা্জের চিহ বহন করত লক্ষ লক্ষ 
মান্ষ। সহম্র সহন্র মানুষ জেলে কখনও কখনও নৃশংস আচরণের শিকার 


২০ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


হত-_যেমন, জেলের নিয়ম ভাঙলেই তাদের নগ্ন পিঠ বা নিতম্বে চামড়ার 
চাবুক দিয়ে সকলের সামনেই প্রহার করা হত। 

ণকল্তু এই রাষ্ট্র শুধুমান্র শীল্তর উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলনা, ছিল কিছ? 
পকছু পৌর প্রাতিষ্ঠান, আইনের অনুশাসন, তথা কিয়ংপারমাণে পৌর, 
স্বাধীনতার সৃষ্টি, এবৎ বিরোধাঁদের প্রাতি কিপিং সহনশশীলতা ও 'শিল্টা- 
চারের উপরেও । এমনাঁক দমনের সময়েও এটি কয়েকাঁট আইনের অনুশাসন 
এব প্রশাসানক নিয়মাবলী মেনে চলত ।৩ অরাঁং, এটি ছিল আধা- 
গণতান্মক । 

উপরন্তু, জনসাধারণের অনুমোদনলাভের জন্য এটি যে দুটি আদশের' 
উপর খুব বোঁশিমান্ায় নিভ'র করত সেগুলি ছিল: ১. শাসকেরা প্রজা- 
[হতৈষীঁ এবং ন্যায়পরায়ণ ; ২. তাঁদের শাসন চ্ছায়শ এবং অনাতিক্রম্য । 
প্রজাহতৈষণার ধারণাটি প্রচারিত হয়েছিল বািভল্ন আদর্শের মাধ্যমে-_যেমন, 
ব্রটিশরা জনগণের মা-বাপ, তারা ভারতবর্ধকে বাহঃশন্রুর হাত থেকে রক্ষা 
করছে, বহু শতাব্দীর নৈরাজ্য, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচারী 'বিচারব্যবচ্ছা ও কর- 
নশতির পর আইন ও শৃঙ্খলা প্রাতম্ঠিত করেছে এবৎ একাঁট সুদ্‌ঢ় তথা 
[নিরপেক্ষ প্রশাসন গঠন করেছে, নৈরাজ্য এবৎ বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে, 
ব্যাস্তগত সম্পান্তকে রক্ষা করেছে, যুধ্যমান ভারতীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় 
গুলির মধ্যে দুবলদের রক্ষা করেছে এবছ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থ 
[হিসাবে কাজ করেছে, ধনশ-দারদ্র ও উচ্চবর্ণ-নিম্নবণ“ ীনার্বশেষে আইনের 
চোখে সাম্য প্রাতিষ্ঠা করেছে, লুণ্ঠনকারী জমিদার ও গ্রহাজনদের হাত থেকে 
কৃষকদের, লোভী প*জপাঁতদের হাত থেকে শ্রামকদের এবং অত্যাচারী 
পুরুষদের হাত থেকে নারীদের রক্ষা করেছে, এবৎ সবো্পার ভারতবষে'র 
অর্থনীতিকে উন্নত এবৎ তার জনসাধারণের দারিদ্রকে দূর করেছে । ওপ- 
(নবোশিক রাম্দ্র এই মতও ব্যাপকভাবে প্রচার করে যে সে অজেয় এবৎ তার' 
প্রদত্ত পারসর এবৎ উপায়গুলিকে ব্যবহার না করে তার বিরুদ্ধাচরণ বা 
মোকাঁবলা করা সম্ভব নয়। এও বলা হয়েছিল যে সে আপনা থেকেই 
ক্রমান্বয়ে এই পাঁরসরকে বিস্তৃত করবে এবখ এই উদ্দেশ্যে আরও আরও 
উপায় সরবরাহ করবে। 

এছাড়া উপাঁনবোশক রাস্ট্র এবৎ গণতান্বিক রাজনীতির কয়েকটি সাধারণ" 
প্রভত্ব্যঞ্নক বৌশষ্ট্য ছিল, যেমন, বিরোধাদের দলে টানার উদ্দেশ্যে বাভি্ন 
পথ, প্রাতম্ঠান ও সুযোগন্গবিধা সৃ্টির জন্য ক্রমাগত প্রচেত্টা, গণ-আন্দোলন- 
গীলকে সাখাবধানিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অনযগ্রহপ্রদান, বিক্ষৃব্ধদের, 
জনা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, ইত্যাঁদ । এছাড়াও, কোনও কোনও পারি- 
গতিতে খন প্রভুত্বের হাসপ্রাপ্তির দরুণ নগ্ন শাল্বপ্রয়োগ এবখ অবদমন 


সমরকৌশল ২১ 


অসম্ভব হয়ে পড়ত বা প্রাতিকূল পরিণাম ডেকে আনত, তখন ও্পাঁনবোৌশক 
বাষ্ট্র আর কেবলমাত্র এই ধরণের শন্তিপ্রয়োগের উপর নিভভর করতনা । 
জাতখয়তাবাদশ সমরকৌশল সম্পকে আমাদের বি্লেষণ প্রসঙ্গে এগুলি এবখ 
এধরণের অন্যান্য বৌশিষ্ট্য আলোচিত হবে। 

এই পযয়ে আরও কয়েকাঁট মন্তব্য করা যেতে পারে । ভারতবে 
ওপানবোশিক রাম্টী ষে একটি প্রতুত্বব্যঞক চরিঘ্র অর্জন করেছিল তার একটি 
কারণ 'ছিল এই, যে স্বদেশে 'ব্রাটশদের একাঁট গণতান্মিক সরকার ছিল যাকে 
তার ভারতাস্থিত প্রাতানাধদের নীতি ও আচরণের জন্য ব্রাটশ জনসাধারণের 
কাছে জবাবাঁদহি করতে হত। যখন একাঁট শান্তশালী জাতীয় আন্দোলনের 
অভ্যুদয়, দমননশীতির উপর নিভ'রশীলতাকে আরও প্রয়োজনীয় করে তুলাছল, 
ঠিক সেই সময়ে উনিশ শতকের উদারপন্থীবর্যাঁডক্যাল ধারা, সেইসঙ্গে বিশ 
শতকে ট্রেড ইউনিয়নগ্লিতে এবং লেবার পার্টির ভিতরে একাঁট শান্তশালী 
সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী চিন্তাধারার আবিভাবি প্রভূত্বব্যঞ্ক শাসনযন্ এবং 
মতাদর্শের উপর নিভরতাকে অবশ্যকর্তব্য করে তোলে । ওপনিবোশক 
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতকে আবার 'ব্রাটশ ওপাঁনবেশিক আমলাতন্্ের সংবেদন- 
শীলতাকেও বুঝতে এব তার সঙ্গে মাঁনয়ে চলতে হয়েছিল । কারণ এই 
আমলারা শিক্ষালাভ করেছিলেন পাবালক স্কুলে--যেখানে শেখান হত যে 
পরাজিত, অসহায় ও প্রীতিরোধহীন মানুষকে আঘাত করা উচিত নয়__এবৎ 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্দলিতে-_যেখানে উদার ও মানাবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া 
হত; এবং সাধারণভাবে এ*রা ছিলেন একি সভ্য এব গণতান্ত্িক রাষ্ট্রের 
সন্তান। 

নগ্ন শান্তকেন্দ্রক শাসনকে বাতিল করে দেওয়া হয়োছিল এই কারণেও, 
যে ব্রটেনের আয়তন এবং ভারতবর্ষ থেকে তার দূরত্ব, তথা ভারতবষে 
ব্রিটিশ প্রশাসানক কমণ্চারী এব ব্রিটিশ সৈন্যের সখ্যাঙ্পতার দক থেকে 
বিচার করলে ভারতবর্ষের মত আয়তন ও জনসংখ্যাবাঁশম্ট একটি দেশের 
পক্ষে এই ধরণের শাসন খুব উপযোগী ছিলনা ।8 এছাড়াও, ভারতবর্ষের 
ওপাঁনবোশিক রাষ্ট্র ছিল এক শান্তশালশ ও স্কিন রাম্ট্র। এর অধশনে 
[ছল যথেষ্ট শান্ত । বলতে কি; শেষের দিক ছাড়া সমন্ত সময়েই প্রয়োজন 
অনুযায়ী কায“করণীভাবে শন্তিপ্রয়োগ করার ক্ষমতা এর ছিল । 

ত্রাটশ শাসনের আধা-প্রভুত্বব্যগ্রক ও “বেসামারক' চার এব নগ্ন শান্ত- 
[নিভ'র শাসনের সঙ্গে এর পার্থকাকে জাতধয়তাবাদীরা সম্যক অনুধাবন 
করেছিলেন। আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়োছি তাঁদের বৌশরভাগই-_ 
এমনাঁক যাঁরা নৃশখস লাঠচাজের শিকার হয়েছিলেন বা দীর্ঘবছর জেলে 
কাটিয়েছেন, তাঁরাও--এই 'দিকির প্রতি নিদেশ করেছেন। বেশ কিছু 


২ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


মহিলা স্বাধীনতা সৎগ্রামী--বিশেষত অন্তর এবং গুজরাটে, যেখানে স্বাধণনতা- 
আন্দোলনে নারীদের যোগদান ছিল ব্যাপক--আমাদের বলেছেন যে তাঁরা 
জেলে যেতে পেরেছিলেন, অথবা তাঁদের পাঁরবারবর্গ তাঁদের জেলে যাবার 
অনুমাত দিয়েছিলেন এইজন্যই, যেহেতু তাঁরা জানতেন অথবা আঁচ করে- 
ছিলেন যে পুিশ-তাঁদের সঙ্গে অসদাচরণ করবেনা । অনেক সাক্ষাৎকার- 
দাতা বলেছেন যে হিটলার বা জারের বিরুদ্ধে একাঁট আঁহৎস সৎগ্রামে লিপ্ত 
হওয়া সম্ভব হতনা । এমনকি গোয়াতে পোতুশগজদের বিরুদ্ধেও যে 
শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যথ" হয় এবং অবশেষে ভারতীয় সেনাবাহিনগকে 
হস্তক্ষেপ করতে হয়, সেকথাও কয়েকজন উল্লেখ করেছেন । সাক্ষাৎকারদাতা 
বহু জাতীয়তাবাদী এবৎ প্রান্তন সরকারী কমণচারী ১৯৪৭-এর শান্তিপ্ণ" 
ক্ষমতাহন্তান্তরের পিছনে যে য্যান্ত দেখেছেন তা হল এই : ব্রিটিশরা 
বুঝেছিল যে পুরনো ধরণের শাসন তারা আর চালাতে পারবে না ; মৃখ্যত 
শান্ত এবং বর্বর শাসনপ্রকরণের উপর নিভ“রতার মাধ্যমে তাদের প্রশাসনের' 
1ভাত্বকে পরিবাতিত করে নিজেদের অবন্থানকে দঘাঁয়িত করতে তারা ইচ্ছুক 
ছল না।£ 

'ব্রাটশ শাসনের এই আধা-প্রভুত্বব্যঞ্ক, আধা-দনমূলক চারণ সম্পকে 
গান্ধীও সম্পৃণ্ণ সচেতন ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর হপ্ধিজন' 
পান্রকায় তান লেখেন : “সব 'াঁলয়ে ভায়তবষে 'ব্রাটশ প্রভূত্ব একট 
আভশাপ । যেমন ব্রিটিশ অস্ত্রশান্ত, তেমনই আইনসভা, খেতাব-বন্টন, 
বিচারালয়, 'শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অর্থনৌতিক নশাঁত ইত্যার্দিও এই প্রভুত্বকে রক্ষা 
করেছে ।”৬ ২৩ এ্রীপ্রল ১৯৩৮-এর হাঁরজনে ?তাঁন লেখেন : “কৎগ্রেসের 
পিছনে আছে কেবলমাত্র নৌতিক শান্ত । শাসকশান্তুর আছে সামরিক 
ক্ষমতা, যাঁদও প্রায়শই সে নৌতিক ক্ষমতার সাহায্যে সামারক ক্ষমতাকে তরল 
[ অর্থাৎ কিং প্রশমিত ] করে ।”৭ এ মাসেই ভীঁড়ষ্যার রাজনোতিক 
সংকটের আলোচনাপ্রসঙ্গে তান “স্বৈরাচারের আত্মাভিমানের” উল্লেখ করেন, 
যা “নিভ'র কবে শাসিতের কাছ থেকে বলপূবক আদায়কৃত বশ্যতার উপর, 
সে এীচ্ছক বা অনৈচ্ছিক যাই হোকনা কেন।”৮ সেন্ট্রাল প্রাভিন্সের সংকট- 
প্রসঙ্গে ৬ অগস্টের হরিজনে 'তাঁন লেখেন: “গণতন্মধ 'ব্রটেন ভারতবর্ষে 
এমন একটি সুকৌশল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যার 'দিকে তাকালে, আমরা 
দেখতে পাই যে এট একটি সুসংগঠিত এবখ দক্ষ সামারক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া 
আর কিছুই নয় ।১৯ ওপানিবেশিক রাল্ট্ের চার এবৎ বশৃদ্ধ কর্তত্ববাদণ 
রাষ্ট্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য ও পার্থক্য স্দপকে গান্ধীর বোধ সুস্পষ্টভাবে ফুটে 
উত্টোছল ১৯৩৮-৩৯-এ দেশীয় নপাঁতশাসিত রাজ্যগাঁল সম্পকে তাঁর 
মন্তব্যে- বিশেষত যখন তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন কেন কংগ্রেস এ অণ্ুলে, 


সমরকৌশল ২৩ 


প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং কেন কংগ্রেসী-ধরণের আন্দোলন 
ও প্রচার সেখানে শুরু করতে গেলে রাজনোতিক ইচ্ছাশীস্ত, ত্যাগ ও জনসমর্থনের 
প্রচুর সংস্থান প্রয়োজন । উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৮-এ দেশীয় রাজাযগুঁলির 
বিষয়ে হরিপুরা প্রন্তাবনার প্রসঙ্গে তিনি একদল রাজনৈতিক কমাঁকে বোঝান 
যে কেন কংগ্রেসের পক্ষে তার নিজের পতাকার সম্মানরক্ষা 'ব্রাটশ ভারতে 
সম্ভব হলেও দেশীয় রাজ্যগাীলতে নয় £: “পরাঁটশ ভারতে আমরা যে কোনও 
সৎ-উদ্দেশ্যে আইন অমান্য অবলম্বন করতে পার, কিন্তু রাজ্যগ্লতে তা 
অসম্ভব । কৎগ্রেস কঁমাটগীল সর্বদাই রাজ্যগীলর অনগ্রহের মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকবে, সুৃতরাৎ তাদের অবস্থা আফগানিন্তানের সেই কাঁমটির তুলনায় 
কখনোই ভালো হবেনা, যার আঁন্তত্ব আফগানিস্তানের সরকারের দা'ক্ষণ্যের 
উপর সম্পূর্ণ নিভ'রশীল 1৮১০ ১৯৪২-এ ওঁপাঁনবোশক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
তাঁর সৎগ্রামের সবেচ্চি পধায়ে গান্ধী যেমন একাঁদকে “পব্রাটশ শাসনের 
শীল্তশালশ ফ্যাঁসবাদী উপাদানের” উল্লেখ করেছেন, তেমান অন্যদিকে 
“ফ্যাসিবাদ ও যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করছি, তাদের মৌলিক 
পার্থক্যেরও*১১ উল্লেখ করেছেন । 

এই আধাপপ্রভূত্বব্গ্কক, আধা-কর্তৃত্ববাদী ওপাঁনবোশক রাম্ট্রের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এবং এর বিরুদ্ধেই জাতীয় আন্দোলন ধীরে ধশরে তার কাষণ্রণালী 
ও সমরকৌশল গড়ে তুলোৌছল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
কাযর্্রণালশ ও সমরকৌশল আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্রের উপর যতটা না নিভ'র 
করত, তার চেয়ে বোৌঁশ করত ষে রাষ্ট্রকে ধংস করতে হবে তার রাজনোতিক 
কাঠামো বা চারন্রের উপর । উদাহরণস্বরূপ, তেইপিৎ কৃষকেরা, আধা- 
সামন্ততান্লক সমর-প্রভুরা, বুজেয়া-গণতল্মী সান ইয়াৎ-সেন, কমপ্রাডোর 
বৃজেয়াশ্রেণী ও ভূস্বামদের নেতা চিয়াৎ কাই-শেক, এবৎ শ্রীমক ও কৃষক- 
দের নেতা কমহ্যনস্টরা--প্রত্যেকেই চীনে সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধাত অন:সত্রণ 
করেছিল, যাঁদও আন্দোলনগীলর শ্রেণীচাঁরন্রে পার্থক্য ছিল প্রচুর । উনিশ 
শতকে পোল্যান্ড, আয়ারল্যাপ্ড, ইতালি এবৎ বস্তুত গোটা লাতিন 
আমোরকার এবছ বিশ শতকে তুরস্ক ইত্যাদ দেশের জাতীয়তাবাদশী বিদ্রোহ 
সম্পকে ও একই কথা খাটে । 


তিন 
(1) অবস্থানের লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল "অনেক বোঁশ জাঁটল 
রাজনৈতিক সংগ্রাম”। এটি ছিল সংগ্রামের বিভিন্ন ধরণের (009 ) 
একটি শ্বানা্ট সমাহার যাতে রাজনৌতক উপাদান সর্বদাই সামারক 
উপাদানকে ছাঁপয়ে ষেত। এই অবস্থানের লড়াইয়ের একটি আদর্শ উদাহরণ 
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ছল ভারতে গান্ধীর প্রাতি-ওপাঁনবোশক প্রাতরোধ--পরবতাঁ পধায়ের প্রস্ততি 
হিসাবে বয়কট আন্দোলন । এক্ষেত্রে দেখা যায় “মিশ্রিত সংগ্রামের পদ্ধাতি-- 
যা চরিঘে ছিল মূলত সামারক, কিন্তু যার রণভূমি প্রধানত গড়ে দিয়েছিল 
রাজনশীতি ॥ গ্রামসচর নিজস্ব আতিজ্ঞতার পাঁরাধর বাইরে একাঁট "ভন্ন 
এীতিহাসিক উদাহরণ লে আমরা জেনারেল গিয়াপের অন্সরণে অবচ্ছানের 
লড়াইয়ের সঙজ্ঞা নিধরিণ করতে পারি এইভাবে : প্ীঘ*মেয়াদী প্রতিরোধের 
একটি সমরকৌশল» একটি জনযাদ্ধ যেখানে “বৃহৎ সাফল্য 'নাহত থাকে 
সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বিজয়ের একন্ুকরণের মধ্যে ।, 


ভিয়েতনামের লড়াই তই আলাদা হোক না কেন, গ্রামসচির চিদ্তনের 
সারবস্তুর কাছে তাখাব বোশি অচেনা ছিলনা । গাম্ধীবাদণ প্রাতরোধের 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গ্রামসূচি জোর দিয়ে বলেছেন ষে “যে দেশ প্রযীন্তগতভাবে 
নিরস্ত এবং সামারক দিক থেকে নিকৃষ্ট, এবং যেখানে প্রযণান্তগতভাবে 
বিকাশত ও উল্লত দেশগুলি প্রভূত্ব করে, সেই দেশের পক্ষেই এই ধরণের 
সংগ্রাম উপযুন্ত ।” গোড়াতেই 'অন্পসংখ্যক শোষণকারা বৃহ, সংখ্যাগারিম্ঞ 
জনসাধারণের বস্তুগত শান্তহীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়।, এই ধরণের 
পরীস্থিত থেকেই জন্ম নেয় “অবস্থানের লড়াই ।, এই অসম পারাস্ঘিত-_ 
যেখানে শন বোঁশ শান্তশালী-_থেকে শুরু হয় এক “দীঘ'মেয়াদ্বশী* সৎগ্রাম | 
সে পযয়িক্রমে (রক্ষণাত্মক পর আপেক্ষিক চ্ছিতাবন্থা, প্রীতি আরুমণ ) এই 
পাঁরাস্থিতির পারবর্তন করতে চেষ্টা করে। 

একান্ত প্রয়োজনীয় যে শান্ত সমাহার-_যা “প্রভুত্বের অভ্‌তপূব“কেন্দ্রায়ন? 
নামে বিখ্যাত-তা শুধু শত্রুপক্ষের পারার উপর আক্রমণের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে না। এরজন্য প্রয়োজন হয় “এক বৃহৎ জনসাধারণের ; 
একটি গণসংগ্রামের ।* এইজন্যই প্রাতাটি দেশের স্বতন্ত্র ও নিখংত পর্যবেক্ষণ 
ব্যাতরেকে [ এই লড়াই অসম্ভব । 

এর জন্য রণক্ষেত্রকে সম্যক্‌ প্যবেক্ষণ করার এবৎ সম্ভাব্য পারখা ও 
দুর্গগাঁলকে-অথার্থ শিম্ট সমাজের উপাদানগুলিকে- সাঁঠকভাবে চিনে 
নেওয়ার প্রয়োজন ছিল । 

এই সূত্রগলিকে একি সমরকৌশলের তত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করে বলা 
যায় যে সমাজের মুখ্য ও গৌণ বৈপরাত্যগুলির এক অভ্‌তপূর্ব অবরোধই 
একটি দীর্ঘমেয়াদী সমরকৌশল হিসাবে অবচ্ছানের লড়াইকে এীগয়ে নয়ে 
যায়। গ্রামসাঁচির মতে পশ্চিমের উন্নত পঠাজবাদী দেশগহীলতে জনসাধারণ 
ও তাদের সংগঠনগুলির উপর 'ভীত্ত 'করে এই1টই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য সমর- 
কোঁশল ; এইজন্যই এর দ্বৈত শ্রেণচরিত্র (018181206 39০01-010011021), 


47712777577 4217251712. পপ, ১৯৮৮৯) 0 


সমরকৌশল ২& 


(£) হুতরাৎ ভারতের ইংরেজীবরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে জাঁড়ত 
শছল"তিন ধরণের যুদ্ধ : আন্দোলনমলক যুদ্ধ, অবস্থানের লড়াই এবং 
অপ্রকাশ্য বা গোপন যুদ্ধ ( 80061810070 ৮2198106 )। গাদ্ধীর 'নাঁক্ক্িয় 
প্রীতরোধ একধরণের অবস্থানের লড়াই যা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আন্দোলন- 
“মূলক যুদ্ধে এব অন্যান্য মুহূর্তে গোপন যুদ্ধে রুপান্তাঁরত হয় ॥। বয়কট 
হল অবস্থানের লড়াইয়ের একটি বিশেষ ধরণ, যেমন ধর্মঘট আন্দোলনম.লক 
যুদ্ধের এবৎ সঙ্গোপনে অস্ত-নিমণি ও যৃদ্ধোপযোগাী সৈন্যসজ্জা গোপন 
যুদ্ধের (060010 037870508 £77507 194209/5, পৃ ২২৯-৩০ )। 


ভারতখয় জাতীয় কৎগ্রেসের প্রধান সমরকৌশলগত লক্ষ্য ছিল একটি 
দশঘ“মেয়াদী আধপত্যকামশী (1785670001০ ) সংগ্রাম শুর: করা । গ্রামসচির 
“্পারভাষায় এটি ছিল একটি অবন্ছানের লড়াই--নরনারণর হৃদয়-মন অধি- 
কারের উদ্দেশ্যে এক সংগ্রাম যা 'বাঁভন্ল খাতের মধ্যে দিয়ে এবৎ আনহ্ষাঁঞ্গক 
'বাভল্ল আন্দোলন, পর্ব ও ভ্তওরের মাধ্যমে ক্রমাগত জনসাধারণের মধ্যে তার 
প্রভাব বিন্তার করে । এই সমরকৌশলের দট প্রধান ঝোঁক ছিল। এট ছল 
আ'ধপত্যকামশ এবং এট পযয়িক্রমে কখনও বৈধতার সমাতিগ গণসংগ্রাম, 
কখনও আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই আপোস বা সাময়িক যুদ্ধাবরাতর 
--অথাৎ গ্রামস:চির পারভাষায় কখনও ছ্থান পারবতণনের যুদ্ধের (অ৪্ ০? 
1181006%75 ) এবৎ কখনও অবস্থানের লড়াইয়ের--চেহারা নিত। 'কল্তু 
'দুটি পষয়িই জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবকে বিস্তৃত 
করার দিকে মনোযোগী ছিল। মূল সমরপাঁরকজ্পনা ছিল একই, তবে 
শবাভন্ন পযায়ে ও কালানুসারে কৌশলের রকমফের হত। এছাড়াও, উপ- 
নাবেশবাদকে ধীরে ধরে সংস্কার করা বা তার সঙ্গে “বোঝাপড়ায়” আসা 
অথবা তর পক্ষে যোগদান করা অথবা তার সঙ্গে শান্ত ও সুবিধার অংশভাগগ 
হওয়া এই পারিকজ্পনার উদ্দেশ্য ছিলনা । আধপত্যধমখু ক্ষমতার সতরক্ষণের 
বারা সক্রিয় সংগ্রাম গড়ে তোলার এব তার সাহায্যে ওপাঁনবেশিক রাম্ট্রের 
হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার পরিকজ্পনা ছিল এট । যাঁদও 
এট ছিল সশস্ঘ সৎগ্রামের এবং অনেকাংশে লোননের সমরপাঁরকঞ্পনার 
ছকেরও 'বিক্ুপ, তা সত্তেও শেষোন্তের এবৎ এর সমরপিকজ্পনার উদ্দেশ্য 
ছিল একই-_অরাঁং রাহ্রক্ষমতা দখল করা । 

এই সমরপাঁরকজ্পনার কার্যকাঁরতা ও বৈধতা এবৎ একে 'ভীত্তি করে যে 
আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার শান্ত সম্পূর্ণভাবে নাহত ছিল জনসাধারণের 
সায় যোগদানের মধ্যে । স্ুতরাৎ ্াদের রাজনীতির মন্মে দীক্ষিত করে 
এবং সব্রিয় করে তুলে রাজনীতির পাঁরমণ্ডলে নিয়ে আসতে হয়েছিল। 
জনসাধারণের, বিশেষত গ্রামীণ জনগণের, রাজনৌতক 'নীক্ষয়তা-যা 
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১ ক 
ওপানবেশিক সরকার সচেতনভাবে রোপণ করোছিল এব সযতে পোষণ 
করত১২-_ছিল ওানবোশক শাসনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার একাঁট মূল: 
উপাদান। এর পাঁরবর্তে জনসাধারণকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানোর 
এবং একন্রকরণের প্রয়োজন ছিল । গ্াম্ধীযূগের আন্দোলনগুলির একটি 
প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণকে সব্রিয় রাজনীতি ও রাজনোতক কায কলাপের 
মধ্যে নিয়ে আসা । এছাড়া, গণআন্দোলন হিসাবে সত্যাগ্রহের সাফল্য ষে 
শত্গীলর উপর 'নিভ'র করত সেগাাঁল ছিল (ক) জনসাধারণের সায় অংশ- 
গ্রহণ (এখানে ক্যাডারদের ভূমিকা প্রধানত জনগণকে সক্রিয়, একন ও সৎগঠিত 
করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ) এবৎ (খ) উদ্বুদ্ধ জনমতের সহানুভাতি ও 
সমর্থনের প্রকাশ ।১৩ গণআন্দোলনের জন্য “ইস্পাত কাঠামো"-র মত সাক্রিয় 
ক্যাডারদের প্রয়োজন হলেও১৪ এই আন্দোলন সংজ্ঞানুযায়শ জনসাধারণকেই- 
লড়তে হয়। এই প্রসঙ্গে গান্ধী বারবার জোর দিয়েছেন জনজাগরণের 
ভূমিকার উপর১৫, এবৎ ঘোষণা করেছেন যে জনগণ যখন স্বরাজ “অধিকার 
করার মত ক্ষমতা অন করে” তখন তারা “স্বরাজ চাইলেই পেতে 
পারে ৮১৬ 

আ'ধপত্যের লড়াইয়ের একটি প্রধান লক্ষ্য হল জনগণের স্বীয় কম” 
শীলতাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের সংগ্রামের আকাক্ক্ষা, ক্ষমতা ও তাঁগদ 
বৃদ্ধি করা, ঠক যেমন ওপাঁনবোঁশক রাস্ট্রের লক্ষ্য হল তাদের শান্তহ্াস করা । 
যাঁদ জাতীয় আন্দোলনের সৎগ্রামপদ্ধাতি অথবা তার জনগণের সংগ্রামের 
ক্ষমতা ও তাগিদকে ব্যবহার করার ধরণ (709৫০) ভিন্নতরও হত; তাহলেও 
এই বাঁদ্ধ করার ব্যাপারাঁট অগ্রগণ্যই থেকে যেত-কারণ এই 'জানসগহাল 
[ অথাৎ জনগণের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার আকাত্ক্ষা, ক্ষমতা, ইত্যাঁদ ] নিজেরা 
বিকশিত হতে পারেনা এবৎ এদের ছাড়া কোনও ধরণের সথগ্রামই শুরু, 
করা যায় না। দাদাভাই নওরোজী থেকে শুর করে গান্ধী ও"নেহরু 
পফন্ত জাতীয় নেতৃবন্দ যে মৌলিক কর্তব্যগ্ঁল পালন করোছলেন সেগ্ীলর 
মধ্যে এটি ছিল অন্যতম । 


বস্তৃত, এতিহাসিকের দ্বারা সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় আছে এমন প্রধান 
কাজগ্যালর অন্যতম হল জাতীয় আন্দোলনে জনগণের উদ্‌্যোজনের 
(07001112010 ) জাঁটল প্রক্রিয়াটর সাঁঠক প্রকৃত ও চারন্র উদ্ঘাঁটিত করা, 
এর ধাঁচ এবৎ বস্তৃতির মানা নির্ণয় করা, এব যারা এই আন্দোলনে সামিল 
হয়েছিল তাদের যথার্থ পরিচয় বের করা । 

কৎগ্রেসী সমরপরিকজ্পনার দ্বিত]ুয় লক্ষ্য ছিল জীবনের প্রাতাঁট ক্ষেতে 
খুব ধাঁরে ধারে ওপানবোশক শাসকদের আঁধপত্যে ক্ষয় ধাঁরয়ে দেওয়া ॥ 
1ব্রাটশরা শাসন করত শুধুমাত্র শীস্তর সাহাযো নয়, বরং একাঁট সযররাঁচিত 


সমরকৌশল ই, 


ও নুসৎগাঠিত বিশ্বাসতন্তর (96116 85৩6০] ) ও মতাদর্শের সাহায্যে, যার" 
মাধ্যমে জনগণের মৌন সম্মাত ও 'নীক্য় স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করা হত। 

ন্ুতরাৎ এই 'ব*বাসতন্ঘের শান্তহ্াস করার এবং একে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন 
ছিল। যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটত এবং জনগণ একাটি 'বকজ্প আ'ধপত্য- 

মূলক (০০০16০৫-0108০700080) শ্বাসের জগতে সংগঠিত হত, তখন 

ওপাঁনবোশক শাসকদের হয় দেশত্যাগ করতে হত অথবা তাদের শাসনের 

চার পরিবর্তন করতে হত । অরাঁং তাদের বিশুদ্ধ বলপ্রয়োগ বা অবদমনের 

সাহায্যে--বেয়নেটের মাধ্যমে' শাসন করতে হত । 


নুতরাৎ এ লড়াই আদতে ছিল আদর্শের লড়াই। এর উদ্দেশ্য ছিল 
বৃহৎ সংখ্যক জনগণকে 'দিয়ে বিকজ্প জাতীয়তাবাদণী 1চন্তা ও মতাদশ- 
গুলিকে আত্তীকৃত করানো, যাতে তারা 'বাভন্নভাবে জাতীয় আন্দোলনে 
যোগদান করে তাদের পারবাঁতত প্রত্যয় ও বিশববনক্ষাকে প্রকাশ করতে 
পারত । এই যোগদানের সুযোগ আসতে পারত 'বাভন্নভাবে : কারাবরণের 
সত্যাগ্রহ ও পকোঁটৎ থেকে আরম্ভ করে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ, জনসভার 
আয়োজন ও সেখানে উপস্থিতি, হরতাল” এবং ধর্মঘট করা থেকে পথের 
পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কথগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের জাঠাগুলিকে (18085 ) 
উৎসাহিত করা, 'নিবচিনে কংগ্রেস প্রাথতদের ভোটপ্রদান থেকে গাম্ধীবাদশ 
গঠনমূলক কমোরদ্যোগে যোগদান, কৎগ্রেসের চারআনা সদস্য হওয়া থেকে 
শুরু করে খদ্দর ও গান্ধনটযপ পরা, কংগ্রেস তহবিলে সাহায্যদান থেকে 
কংগ্রেসী বিক্ষোভকারীদের খাওয়ানো ও আশ্রয় দেওয়া, এবং ইয়ং ইন্ডিয়া, 
হরিজন ইত্যাঁদ অবৈধ পাব্নকাগ্াঁল পাঠ ও বণ্টন করা থেকে জাতীয়তাবাদ 
নাটক ও মহুশায়রা দেখা এব মণ্চ্ছ করা। 


আধিপত্যবাদ" মতাদর্শের প্রধান লক্ষ্য হল প্রকৃত শত্রুর অবয়ব-_ অর্থাৎ 
প্রধান বৈপরাত্যের চীরন্র_ গোপন রাখা । আর িকজপ আধপত্যবাদণ 
মতাদশের লক্ষ্য একে দনের আলোয় বার করে আনা ৷ যেসব সমাজ ম:লত 
আধিপত্যবাদী নয়, সেগুলিতে শত্রুর অবয়ব স্পষ্ট থাকে অথবা প্রকাশিত 
হয়ে ওঠে যখনই রাজনৈতিক গণকমোদ্যোগ সোৎসাহে গৃহীত হয়। এই 
ব্যাপারটি ঘটলেই শন্রুর সঙ্গে ভাবে লড়াই করতে হবে, অথাৎ শান্ত বা 
লড়াইয়ের বস্তুগত উপায়গুলি (15০06) প্রধান হয়ে ওঠে। আর 
আধিপত্যবাদী সমাজে মতাদশ'গত প্রভাব, এবং এর ব্যাপ্ত ও গভবরতাই হল 
আসল । এইজন্য জাতীয়তাবাদী সমবপারিকজ্পনার সব থেকে গুরুত্বপূণ 
উপাদান ছিল এর মতাদর্শগত-রাজনোতিনু ক্রিয়াকম”। 

সবোঁপার, এর অর্থ ছিল 'ব্রাটশ শাসনের প্রজাহতৈষণা ও অজেয়তা, 
এই চ্বৈতপ্রত্যয়কে দুব্ল করে দেওয়া। প্রথম প্রত্যয়টির শান্তনাশ এবৎ 


২৮ ' ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


তার জন্য একটি বৌদ্ধিক ছক সৃন্টি করার কাজটি দাদাভাই নওরোজাঁ এবং 
অন্যান্য নরমপন্থী নেতারা অত্যন্ত দক্ষভাবে আরম্ভ ও সম্পন্ন করেছিলেন। 
এই ছকটিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে নিয়ে গিয়োছলেন চরমপন্থীরা, আর 
জনসাধারণের কাছে গান্ধীষুগে একে পেশছে দিয়েছিলেন গান্ধীবাদীরা এবং 
বামপন্থীরা । ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতখয়তাবাদী প্রকাশনাগীল ওপ- 
নিবোশিক রাম্ট্রের অজেয়তার ধারণাকে সামনাসামনি আক্রমণ করোছল। 
এছাড়াও এই আক্রমণ এসোছল আইন পারষদগৃলিতে ফিরোজশাহ্‌ মেহতা, 
উজ. কে. গোখলে এবং অন্যান্যদের সাহসশ নেতৃত্ব থেকে, এবং তিলক, চরম- 
পঞ্থী ও বৈপ্লাবক সন্তাসবাদীদের কাছ থেকেও। কিন্তু ভারতাঁয় জন- 
সাধারণের মধ্যে একে ছড়িয়ে দিয়েছিল মূলত ১৯১৮-র পরবত" যৃগের 
আইন-অমান্যকারণ গণ-আন্দোলনগ্লি। এই আন্দোলনগহাঁল ছিল মূলত 
আধিপত্যকামী ( এমনাঁক খন সেগাাল স্থানপাঁরবত'নের হৃদ্ধ হয়ে দাঁড়াত, 
তখনও ), কারণ কোনও পরীস্থিতিতেই ক্ষমতা দখল তাদের উদ্দেশ্য ছিলনা । 
তাদের প্রধান লক্ষ্য, ঝোঁক এবৎ প্রাপ্তি ছিল 'ব্রটশ শাসনের অপ্রাতিরোধ্যতার 
ধারণাটকে ধংস করা জনগণের মধ্যে নিভর্শকতা, সাহস, যুদ্ধোপযোগণী 
ক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের তাগিদ সাষ্ট করা, কোনও জাতিকেই যে তার 
সম্মতি ব্যাতিরেকে শাসন করা যায়না, এবৎ “স্বৈরাচার” শোষণ ও 
'কুশাসন'কে প্রাতরোধ করা যে জনগণের আঁধকারাসদ্ধ ও কর্তব্য, এই 
সচেতনতা জাগিয়ে তোলা, এবং ব্রিটিশ সরকার ও জনমতকে দেখানো যে 
ভারতাঁয় জনসাধারণ জাতীয়তাবাদ আদশ'কে উত্তরোত্তর গ্রহণ করছে। 


আন্দোলনের অবৈধ পধায়গীলতেও গান্ধী যে কোনওরকম গোপন 
পদ্ধাতির আশ্রয় নেওয়ার বিরদ্ধে ছিলেন, তার প্রধান কারণ ছিল নিভাঁকতার 
সণ্চার করার লক্ষ্যাট।১৭ আঁধিপত্যকামী সংগ্রামে জনগণের সংগ্রামক্ষমতার 
উপর অগাধ আম্ছা রাখারও প্রয়োজন ছিল। তাছাড়াও, সবেপার এট ছিল 
এক নোতিক যুদ্ধ, নৈতিক শান্ত ও চরিত্রের প্রাতিযোগিতা । এইজন্যই নও- 
রোজা থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা সবসময় এক 
উ“চ? নৈতিক আঙ্গনা থেকেই উপানবেশবাদ ও পাঁনবোশক রাজনীতি নিয়ে 
তাঁদের যাবতীয় সমালোচনা এবং ওপাঁনবোশক আমলাতন্মের কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ সম্পকে সরকারধ তদন্তের দাবি করেছিলেন । 
শুধুমান্ন রাজনোতিক বা অথনোতিক দাবিদাওয়াই নয়, প্রায় সমন্ত বড় 
আন্দোলনই শুরু হয়েছিল শান্তশালণ নোতিক বিষয়কে কেন্দ্র কবে: যেমন 
১৯১৯-এর রাওলাট বিল, পাঞ্জাবের 'গাবচার এবং ১৯২০-২২-এ খিলাফতের 
প্রশ্নে বিশবাসভঙ্গ, লবণকর- যাকে ১৯৩০-এ অর্থনৈতিক আঁবচারের চেয়ে 
'নোতিক অন্যায় হিসাবেই বৌশ দেখা হত--১৯৩২-এ জাতীয় নেত্বর্গ ও 


সমরকোৌশল ২১, 


আন্দোলনের উপর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ, ১৯৩৯-এ সম্মতি ছাড়াই ভারতকে 
যুদ্ধে অৎশগ্রহণ করানো, ১৯৪২-এ যে উচ্চ আদর্শকে কেল্দ্ু করে যুদ্ধ 
চালানো হচ্ছিল সেগুলি কার্যকর করা এবং ভারতের প্রাতিরক্ষার ক্ষেত্রে 
বার্থতা, এবং ১৯৪৫-এ আজাদ 'হন্দ: ফৌজের স্বদেশপ্রোমিক ভারতায় সৈন্য 
ও আঁফসারদের মনৃুন্তর দাব। গাম্ধীর আমলের আঁহংস আন্দোলনগনল 
সর্বদাই শাসকদের মিলিত নোতিক ও সামারক শন্তির মোকাবিলা করত তাদের 
নৈতিক কর্তৃত্বের সাহায্যে ।১৮ সবসময়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুজির 


কেন্দ্রে ছিল আন্দোলনের নোতিক বৈধতা এবং সরকারের তুলনায় তার নৌতক 
শ্রেম্তত্তের প্রশ্ন । 


কগ্লেস সমরপাঁরকজ্পনার তৃতশয় লক্ষ্য ছিল রান্ট্রষন্মের সদস্যদের 
উপরই ওঁপাঁনবোশিক রাস্ট্রের প্রাতিপাত্ত খর্ব করা, তাদের মনোবল ধহংস করা, 
তাদের মধ্যে বিদ্রোহাত্বক মনোভাব জাগিয়ে তোলা, এবৎ হয় তাদের নিবি'ষ 
নয়তো তাদের জাতায়তাবাদের স্বপক্ষে সামল করা ।১৯ আমলাতন্তের 
ভারতায় সদস্যদের ক্ষেত্রে এই কাজ ততটা কঠিন ছিলনা, কারণ একটি 
পরাধশন জাতর মানুষ হিসাবে তাঁরা আঁনবার্ধভাবেই জাতীয়তাবাদশ 
আবেদনের প্রাত সহানুভূতিশশল ছিলেন । কিন্তু এমনাঁক ব্রাটশ সদস্যদের 
ক্ষে৮্রেও শিল্ট ব্যবহার এবং জাতিগত বৈরীভাব ও বিদ্বেষ পারহারের মাধ্যমে 
এব্যাপারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করা 'গিয়োছল ।২০ ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে 
গান্ধী হয়িজন পত্রিকায় লেখেন, “র্িটিশ শাসন ছিল নুকঠিন, এমনাক 
দানবীয় । কিন্তু এই শাসনের পিছনের মানুষজনেরা সেরকম ছিলনা । 
সুতরাৎ আমাদের আঁহৎসার অথথ ছিল এই, যে আমরা চেয়োছলাম এই প্রথার 
শাসকদের রূপান্তর, তাদের বিনাশ নয়***»”২১ জাতীয় আন্দোলন এই 
কাজে যথেম্টই সফল হয়োছল। অংশত এর আধিপত্যবাদশ রাজনশীতির 
ফলে, অংশত ১৯৩৭-এ প্রশাসনে কংগ্রেসের অন:প্রবেশের ফলে, এবং যুদ্ধের 
পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকার দরুণ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬- 
এর মধ্যে পূলিশ এবং রেলকর্মচারীদের ব্যবহারে এক গুণগত পাঁরবত'ন 
আসে ।২২ সমন্ত ধরনের বহু রাজকমণচারী অনেক বধাক [নিয়েও ১৯৪২-এর 
আন্দোলনকে সাক্রয়ভাবে সাহায্য করেন ।২৩ এছাড়াও, ১৯৪৫-এর পর 
পুলিশ, সেনাবাহিনশ ও আমলাতন্ম্ের মধ্যে বিশবন্ততার যে অন্তধানের কথা 
সকলেরই জানা, সোঁটও সাঁনশ্চিতভাবেহী'ব্রাটশদের ভারতত্যাগের সিদ্ধান্তের 
এক প্রধান কারণ ছিল।২৪ বস্তুত ১৯২০ থেকে ১৯৪৫ পযন্ত জাতীয় 
আন্দোলন ও সত্যাগ্রহধদের প্রাতি পাঁলশ এবং অন্যান্য কমচারীদের মনো- 
ভাবের একটি উধহণ্গামী রেখা (11098: এ0২1210 00108 ০০৩ ) অঙ্কন 
করা যায়। 


৩০ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


গোড়ার থেকেই জাতীয় আন্দোলন 'ব্রাটশ জনসাধারণ ও জনমতের 
উপর ও্পানবোৌশক মতাদর্শের আধিপত্যকে দুবল করার চেষ্টা করেছিল। 
এর সঙ্গে ভারতের অকংগ্রেসপী নেতবন্দ ও জনমতের সমর্থন লাভ করার 
চেষ্টাও এই সমরপারকজ্পনার একাঁট চতুর্থ লক্ষ্যাসাদ্ধর জন্য অত্যাবশ্যক 
ছিল । এই লক্ষ্যট ছিল আধা-গণতান্রিক ক্ষেত্রের ক্রমাগত সম্প্রসারণ করা 
এবং বত'মান ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা থেকে ওপাঁনবোশক সরকারকে নিবৃত্ত 
করা, যাতে সেই ক্ষে৫ের মধ্যে থেকে আইনমোতাবেক কাষ'কলাপ এবং 
শান্তিপূর্ণ গণসংগ্রাম সংগঠিত করা যেতে পারে। 


চার 


পযয়িক্রমে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির পর্বের উপর ভীত করেযে আঁধপত্যবাদশী 
গ্রাম দাীড়য়োছল, তার দীঘ“মেয়াদী চাঁরনই ছিল জাতীয়তাবাদী সমর- 
কৌশলের "দ্বিতীয় প্রধান দিক । গান্ধবাদশ পাঁরিকজ্পনা, যার 1শকড় 
[নিহিত ছিল নরমপন্থী ও চরমপন্থী পযাঁয়ের মধ্যে, তাকে সৎগ্রাম- 
সমঝোতা-সংগ্রাম (9-7-9') বলে বর্ণনা করা ঘেতে পারে ।১৫ এই 
গারিকজ্পনায় জোরদার বৈধতা-আতীরিস্ত (০0:৪-1০591) গণ-আন্দোলন এব 
ওপানবোশক সরকারের সঙ্গে সম্মুখসমরের পবগ্াঁলর সঙ্গে পষয়িক্রমে আসত 
সেইসব পরব যেখানে এাঁড়য়ে যাওয়া হত সামনাস।মাঁন লড়াই, ওপাঁনবেশিক 
সরকারের কাছ থেকে আদায় করা সুযোগসুবিধা সত্সকারগুলিকে স্বেচ্ছায় 
বা আনচ্ছায় রূপায়িত করে তাদের সীমাবদ্ধতা বা অগ্রতুলতাকে লোক- 
সমক্ষে তুলে ধরা হত, এবং আইন ও সর্খবধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই 
জনসাধারণের মধ্যে চালানো হত াবপুল রাজনৈতিক ও মতাদশ'গত 
কর্মযন্ঞ। আইন ও সহাঁবধানের কাগামোয় এধরনের কাজের সুযোগও 
মিলত । ধখরে ধারে শান্তসণয় করা হয়োছিল আরও ব্যাপক আরেকটি 
গণ-আন্দোলনের জন্য, এবখ অবশেষে “ভারত ছাড়ো"র দাবতে সোচ্চার 
হয়োছল জনগণ, ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল চ়ান্ত ছাড়, অথাৎ স্বাধশীনতা । 
উপাঁনবেশবাদের আধিপত্য হ্রাস করা, কমণ সংগ্রহ করা ও তাদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়া, এবং জনসাধারণের সংগ্রাম ক্ষমতা গড়ে তোলার কাজে আন্দোলনের 
দুটি পযায়কেই তাদের নিজস্ব পদ্ধাততে ব্যবহার করা হয়োছল। উপরে 
যাকে সথগ্রাম-সমঝোতা-সৎ্গ্রাম বা ৪-7-5' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই 
সম্পূর্ণ রাজনোতিক প্রাক্িয়াট ছিল উধর্যাভমুখী এবং প্যাঁচালো। এতে 
অনুমান করা হয়েছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরপর কয়েকাঁট প্যয়ি আতন্রম 
করবে এবং এর পাঁরসমাপ্ত ঘটবে ওপাঁনবোৌশক সরকারের দ্বারা ক্ষমতা- 
হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে । মাধবলাল শখকরলাল পাণ্ড্য নামে একজন পুরনো 


সমরকৌশল ৩১ 


স্বাধীনতা সংগ্রামী--গুজরাটের খেড়া জেলার বোরসাদের এক গ্রাম ও 
ভালুক পষয়ের নেতা-_-এই পাঁরকজ্পনাকে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব 
বণঢা ভাষায় £ লট়ো (লড়াই কর)-_যো মিলে সো লো (যা পাওয়া 
যাচ্ছে তা য়ে নাও) (তিনি বলেছিলেন যে এ হচ্ছে আমাদের লড়াই করে 
পাওয়া )-ভোগো ( একে ব্যবহার কর ) (কিন্তু জনগণের জন্য, নিজের জন্য 
নয়, বলেছেন তানি )-ফর লড়ো (আবার লড়াই কর )।২৬ 


এই পাঁরকজ্পনায় মনে করা হয়েছিল যে অগ্রগতি আসবে পায় ক্রমে ; 
কন্তু এই পযায়গদীল ছল স্বাধীনতা সৎগ্রামের পষয়ি, স্বাধীনতার নয়। 
স্বাধীনতা ছিল একটা গোটা ব্যাপার ; যতক্ষণ না একে পুরোপুরি জয় করা 
গিয়োছিল, ততক্ষণ এর কোনও মানেই ছিল না। “ধীরে ধারে” বা “দহ*আনা- 
চারআনার মত খন্চরো পদ্ধাততে” একে জয় করা যায়না বলে নেহরু 
মতপ্রকাশ করোছলেন।২৭ ১৮৯২১ ১৯০৭১ ১৯১৯, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ 
পর্যন্ত সাধাবধানক ছাড়গনীলকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল হিসাবেই 
নেওয়া হয়েছিল, স্বাধীনতার অধহিশ বা এক-চতুর্থাথ্শ বলে মনে করা 
হয়ান। প্রাতাঁট পযয়েই আগের তুলনার এাগয়ে যাওয়া হয়োছল আরও 
এক ধাপ, 'কন্তু সেজন্য এই ধারণাগীল মিথ্যা যায়না যে জাতির মনুত্তর 
কাজ তখনও ছিল অসম্পূর্ণ, রাম্ট্রশান্ত প্রকৃতপক্ষে তখনও ছিল শত্রুপক্ষ, 
এবৎ ক্ষমতাহস্তান্তরের চূড়ান্ত ঘটনাট না ঘটা অবাধ এই পাঁরস্থিতর 
কোনও পাঁরবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা । তাই সৎস্কারগুলিকে ব্যবহার 
করার মানেই ছিল প্রথার (9551০70 ) সঙ্গে হাত মেলানো, এটা মনে করা 
ভূল; আন্দোলন কখনোই প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়ান।২৮ বস্তুত পাঁর- 
কজ্পনার একটি প্রধান অথশ ছিল বিরোধশীর বা শত্রুর দ্বারা প্রলুব্ধ না হয়ে 
পায় থেকে পধষয়ান্তরে উত্তীণণ হওয়া । যে পযয়িগুলি গণ-আন্দোলনের 
উপর নিভ'রশনল ছিল না, সেগাঁীলও বস্তুত অরাজনৈতিক বা সৎগ্রামহশন 
পযয়ি ছিলনা । এই পযায়গুঁলতে আইন অমান্য ও আইনভঙ্গ থেকে গণ- 
ক্ষোভ এবং িপুল মতাদরশশগত কমোরদ্যোগের দিকে সং্রামপদ্ধাতর 
রুপান্তর ঘটোছিল মাত; এর মধ্যে ছিল নেতাদের ব্যাপক সফর, গবশাল 
বশাল জনসভার আয়োজন ইত্যাঁদ । 

এছাড়া গণআন্দোলনহীন পযয়িটি প্রধান পষয়িও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে 
সমগ্র যুদ্ধের প্রধান নিয়ন্তা হিসাবে যাকে দেখা হয়োছিল, সেই গণআন্দো- 
লনের এট ছিল কেবল প্রস্তুতিক্ষেনত্র । 'নৈতবর্গ সবর্দাই দাট পৃথক গণ- 
সংগ্রামের মধ্যেকার সময়ব্যবধানাঁটকে কমাতে আগ্রহণ ছিলেন।২৯ কিন্তু এ 
ব্যাপারে কোনও মনোগত (৪9)০০চ০ ) [সদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিলনা । 
এর জন্য জনসাধারণের সাংগঠাঁনক, রাজনোৌতিক ও মতাদশ'গত প্রস্তুতির 


৩২ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


উপর 'নিভ'র করতে হত। উপরম্তু, দু'ধরণের পাঁয়কেই দেখতে হবে একই: 
আন্দোলনের 'ভন্ন ভিন্ন রাজনোতিক পায় হিপাবে। এরা ছিল একই: 
সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধাী সমরপাঁরকজ্পনার অথশ, এবং এদের মধ্যে প্রাত-সাম্রাজ্য-. 
বাদী উপাদান ছিল একইরকম জোরদার । এদের মধ্যে কোনরকম অসঙ্গতি 
ছিল না; একাটর মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস (যাঁদও তার 
সামনে আত্মসমর্পণ নয়), আরেকটির কেন্দ্রে ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
লড়াই । রাজনৈতিক সংগ্রাম ছিল চিরদ্থায়ী, পাঁরবত“ন ঘটোছল শুধু তার; 
আকৃতির । গান্ধীর ভাষায় বলতে গেলে, “আইন অমান্যের বিরতির অর্থ 
সংগ্রামের বিরাত নয় । সংগ্রাম শেষ হবে তখনই যখন ভারতবষ" তার নিজের 
প্রণধত সংবিধানের আঁধকারণী হবে ।”৩* এর কিছুদিন পরে তান বলে- 
ছিলেন : “সত্যাগ্রহে নৈরাশ্য বা মনন্তাপ বলে কিছ? নেই। লক্ষ্যে না 
পেশছনো অবাঁধ সংগ্রাম কোনও না কোনও আকারে সর্বদা চলতেই থাকে । 
যে সংগ্রামে একজন সত্যাগ্রহীকে আহ্বান করা হয়েছে তা আইন অমান্য না 
অন্য কোন পযয়ি, তাতে তার কিছ এসে যায় না। আইন অমান্যের অগ্র- 
গতির মাঝপথে তাকে থামতে এবছ অন্য কিছ? করতে বলা হলেও সে কিছ: 
মনে করে না।১৩১ 


সমসাময়ক অনেক কৎগ্রেস নেতাই সমরপারিকপনার সংগ্রাম-সমঝোতা- 

সংগ্রামের (9-]-5) দিকাঁটকে এবং “সারুয়' ও পনাচ্কয়? পায়ের সম্পর্ককে 

ভালোভাবেই বুঝোঁছলেন। যেমন, কথগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য 
কৃপালিনী ১৯৩৫-এ 1বশাখাপত্তনমে এক শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেন £৩২ 

আমরা চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি যে ছেলেভোলানো আইন- 

পাঁরষদের মাধ্যমে সাংবধাঁনক কাজকর্ম থেকে বিশেষ কিছুই 

লাভ হয়ান।॥ প্রার্থনা, প্রাতবাদ বা আর্জর সাহায্যে আমরা" 

সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পাঁরাঁন। কিন্তু 

সবসময় যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ॥। ইতিহাস পাঠ করে 

আমরা জান যে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামেই তুলনামৃলক- 

ভাবে শান্তর সময়ও এসেছে--যে সময়ে তারা তাদের প্রাপ্তিগ্ীলিকে 

হত করেছে এবং নতুন শান্ত সয় করেছে। সেইভাবেই, এখানেও 

দেশের পক্ষে সবক্ষণ যথেষ্ট শান্তক্ষয় ও আত্মত্যাগ স্বীকার কুরে 

শেষ পযন্ত লড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপর উপর দেখলে মনে 

হতে পারে যে আমরা লড়াই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু জাতির অভগষ্ট- 

সাঁদ্ধর মুহূত" অবাঁধ জাতীয় সংগ্রাম পাঁরত্যাগ করা যায় না। 

জাতির উদ্যমের আরেক উথানের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি । 

জাত হল সমুদ্রের মত); তারও জোয়ার-ভাঁটা আছে। আমরা 


সমরকৌশল | ৩গ 
করিম উপায়ে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারি না, ভাঁটার সময়ও 
এগিয়ে যেতে পারি না। ১৯২১-এ আমরা অসহযোগ আন্দোলন 
শুরু করি, এবৎ আরেকটি প্রচেম্টার জন্য আমাদের ১৯৩০ পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতে হয়। আমরা শীন্তসগ্য় করাঁছি এবং জাতণয় উদ্যমের 
আরেকাঁট অন্তঃপ্রবাহের অপেক্ষায় আছি। 

হগ্রেসের লক্ষে7ী অধিবেশনে তিনি বলেন ₹৩৩ 

এই ব্যাপারটি ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা মন্দার কবলে 
রয়েছি । এর মানে এই নয় যে কোনও কাজ করার মেজাজ আমাদের 
এই মুহূর্তে নেই বলে ছোটখাটো কাজে আমরা হাত দেব না। 
আমরা ঠিক ব্যারাকের মধ্যে একটি সৈন্দলেরই মত । এই ধরণের 
সৈন্যবাহনীর কাজ কিঃ এদের সমস্ত কাজকর্ আপাতদৃষ্টিতে 
শান্তিপূণ+ নশ্প্রভ এবং সময়ে সময়ে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। 
সৈন্যরা পাঁরখা খনন করে, আবার পরাদনই তা বুজিয়ে দেয়, 
বড় বড় মহড়া করে 'কল্তু কোথাও যায় না, হত্যার উদ্দেশ্য ছাড়াই 
চাঁদমারিতে গুলি ছোঁড়ে। 
অনভান্তের চোখে এসব কিছুরই কোনও মূল্য বা মানেনেই। 
[িল্তু কুচকাওয়াজ করা, মাঁট খোঁড়া, মার্চ করা এবখ গাল ছোঁড়া 
আপাতদহীন্টতে যতই অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন,শাক্ষিত সামারক 
চোখে এগুলি যুদ্ধের প্রস্তুতির অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এগ্ুলিকে 
অবহেলা করা হলে কোনও সৈন্যবাহনীই যুদ্ধের জন্য তোর হতে 
পারে না। একটি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনেও মন্দা ও নিাল্ষয়তার 
সময় আসতে পারে । সেই সময়গলিতে যেসব কর্মসূচী উদ্ভাবিত 
হয় তাদের চেহারা সংস্কারমূলক ক্লিয়াকলাপের মত হলেও আসলে 
তারা সমস্ত বৈপ্লাবক সমরপাঁরকল্পনারই অত্যাবশ্যক অঙ্গ । 


আন্দোলনের আরেক নেতা, কে. এম. মুনশী, এর গাঁতিসূত্র সম্পকে তাঁর 
বোধকে প্রকাশ করোছিলেন এইভাবে ।৩৪ 
[বিগত 'তারশ বছরের কংগ্রেসের হীতহাস থেকে দেখা যায় কিভাবে 
আমাদের জাতীয় জীবনের ছন্দোময় আন্দোলনগুলি থেকে এই 
শান্ত বিকশিত হয়োছিল। ঝড়ের পর এসেছে শান্তর সময়, তার 
পর এসেছে আরও বড় ঝড়। পর পর প্রত্যেকা্ট আন্দোলনেই 
দেখা গেছে যে এর ভিত হয়েছে আরও প্রশস্ত, প্রতিরোধ হয়েছে 
দৃঢ়তর। এটা কংগ্রেস পেরেজ্ছে অবান্তব স্লোগানের চিৎকার বা 
অসাঁহফতা প্রকাশের মাধ্যমে নয়, শান্তির সময়গুলিতে জনজীবনের 
উপর ব্যাপকতর নিয়ন্মণ অজনের মাধ্যমে । অতএব, কথগ্রেসের, 
ভা. জা, আ.-৩ 


৩৪। ' ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


প্রকৃত লক্ষ্য হল সমন্ড ধরণের সরকারা ও বেসরকারী সামাজিক 
খগঠনের উপর বৃহত্তর নয়ন্মণ অর্জন করে দেশকে এক নতুন 
জীবনের জন্য প্রস্তুত করা । 


পাঁচ 


সংগ্রাম-সমঝোতা-সৎগ্রাম (8-7-5') সমরপরিকজ্পনা নিয়ে একাঁট মূল প্রশ্ন 
ছিল £ এই আন্দোলনে দু'ধরণের পষয়ি থাকার প্রয়োজন ছিল কেন 2 
কেন অবস্থানের যুদ্ধ আঁনবার্যভাবেই অনুসরণ করেছিল আন্দোলনমূলক 
যুদ্ধকে ? সৎগ্রাম কেন নিরবাচ্ছন্ন হতে পারেনি 2 সমরপাঁরকজ্পনার ছক কেন 
ছিলনা সংগ্রাম-বিজয় (8105516-্101019 / ৩-% ), যেমনটি চেয়েছিলেন 
১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে নেহরু সহ অন্যান্য বামপন্থীরা 2৩৫ এর 
উত্তরের জন্য আমরা অনেকখানি [ানিভ'র করোছ স্বাধীনতা সংগ্রামের অৎশ- 
গ্রহণকারীদের সমস্টিগত অভিজ্ঞতার উপর, ধা আমাদের গৃহীত সাক্ষাৎকার- 
গলিতে ধরা পড়েছে । বামপন্থী-দাক্ষিণপল্থী-গান্ধীবাদী 'নার্বশেষে নিচের 
সারির গ্রাম ও তাল:ক পযায়ের রাজনোতিক কমর্শরা--যাঁরা আসলে প্রাথামৰক 
স্তরে গণসত্যাগ্রহ আন্দোলনগ্ীলকে সংগঠিত করেছিলেন-_-এর উত্তর সম্পর্কে 
বস্তুত একমত । 
গাম্ধীবাদী পাঁরকজ্পনার কেন্দ্রে ছিল কয়েকাঁট ধারণা : যেমন, একাঁট 
গণআন্দোলনকে তার [বিশিষ্ট স্বভাবের জন্যই আনাঁদর্টকাল ধরে, এমনকি 
এক দশর্ঘ সময় ধরেও, চালানো বা টিশকয়ে রাখা যায় না; আগেই হোক 
বা পরেই হোক, যে কোনও গণআন্দোলনেই এক সময় ভাঁটার টান আসবেই ; 
কোনও গণআন্দোলনই চিরদিন বৃদ্ধি পেতে পারে না, সুতরাং তাদের স্বজ্প- 
মেয়াদী ভীঁত্ততে চালানো দরকার ; এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও সহহতির, 
অথাৎ “হাঁফি ছাড়ার”, সময় থাকা উচিত, যাতে আন্দোলন সংহত ও পুন- 
রুজ্জশীবত হতে পারে এবৎ সংগ্রামের পরবত+ ধাপের জন্য শান্তসণ্য় 
করতে পারে। 
এসবের কারণ কি ছিল? কারণ আন্দোলনে যোগদানকারী জনতা কিছ 
সময় পরেই আনবাষ'ভাবেই পরিশ্রান্ত হয়ে ধায় । তাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
গ্রাম করার, তার দমনের (কারারুদ্ধকরণ, প্রায়ই পাশাঁবক লাঠিচাজ" বশাল 
জাঁরমানা আরোপ, এব সম্পান্তর নীলাম ও বাজেয়াপ্তকরণ ) মোকাবলা 
করার ক্ষমতা অপাঁরিসীম ছিল না, যেমন ছিলনা তাদের আত্মত্যাগ এবং কম্ট 
(বিশেষত তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও স্ত্র-পাত্রকন্যার) সহ্য করার ক্ষমতাও । 
এই ক্ষমতা এখনও সীমাহীন নয় । দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ সম্বন্ধে অবগাঁতি, 
শোষণ ও দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতনতা, এবৎ জাতপয়তাবাদের প্রাতি আদর্শগত 
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আনুগত্য থাকা সত্তেও, ক্ষয়ক্ষাতির বিপুল সম্ভাবনা থাকার দরুণ জনসাধারণ 
একটি সময়ের পর আর যুদ্ধে যোগদান করতে পারত না। এর সমাধান হচ্ছে 
আর্র্শগত অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তাদের ত্যাগস্বীকার ও মূল্যদানের ক্ষমতাকে 
ক্মাগত বাঁড়য়ে যাওয়া, এবং একই সাথে এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার 
করা ও তাকে আঁতারন্ত চাপ না দেওয়া ।৩৬ এটাও ভেবে দেখা উচিত যে 
রাষ্ট্র যখন শল্তিশালশী, সে যখন ছন্রভঙ্গ হয়ে যায়ান, তখন একটি আন্দোলনকে 
গঃণড়য়ে দেবার মত যথেষ্ট শান্ত তার আছে । ঠিক এই 'জানসাঁটই করা 
হয়োছল ১৯৩২-৩৩-এ উইিংডনের সময় কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে, এব 
১৯১৪২-এ িনালথগোর প্রশাসনের “সৎহসদৃশ হৎম্রতা? প্রয়োগের মাধানে । 


ক্ষয়ক্ষতর মূল্য বহন করার ক্ষমতা যে শুধুমাত্র সম্পান্ত-ভোগী 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সামাবদ্ধ ছিল না। ভম্যাধিকারী কৃষকদের, 
এমনাঁক ক্ষুদ্রতম কৃষকদের উপরেও রাম্দ্র জমি কেড়ে নেবার ভয় দোঁখয়ে 
রাজনোৌতিক চাপ সৃম্টি করতে পারত। ১৯৩২-এ অহপ কয়েকটি সাহসঈ 
অণ্ুল বাদ দলে আইন অমান্য আন্দোলনে অহশগ্রহণকারী কৃষকদের খুব 
চটপট দমন করা সম্ভব হয়োছিল, কেননা সরকার জারমানা উশুল এবৎ কর 
আদায় করার জন্য নামমান্ত মূল্যে তাদের জাম ও সম্পাঁত্ত 'বাক্ত করে দিয়েছিল। 
কাঁষশ্রামক, শহরের দিনমজুর, এবং তাদের পাঁরবারবর্গ, যারা সম্পুর্ণ নিভর 
করত তাদের দৌনক রোজগারের উপর, তারা যে শুধু বেশাদন আন্দোলন 
চালিয়ে যেতে পারোন তাই নয়, এমনাক আন্দোলনের আইন ভাঙা ও জেলে 
যাওয়ার পবণটতে অংশগ্রহণ করাও তাদের পক্ষে দুন্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 
হাজার হলেও একজন কৃষকের জম চাষ করার জন্য তার ভাই অথবা রায়ত 
(9780) ছিল; মধ্যবিত্ত, জামদার আর মাঝার মাপের কৃষকদের ছিল 
1কছু আঁথ“ক সণয় বা পারিবারিক সহযোগিতা । কল্তু রুট-রোজগেরে 
লোক কিছ সময়ের জন্য কাজ করতে ন" পারলেও 1দনমজহর ও তার 
পাঁরবারকে উপোস করতে হত । আমরা বলতে পার যে জনগণের অত্যাচ্র 
সহা করার ক্ষমতার এই চিন্র প্রমাণ করেনা যে, যে সমস্ত মধ্যবিন্ত বা 
'বুজোয়া' নেতাদের সাক্ষাৎকার িয়োছ, ভাঁরা কাপুরুষ । অন্য অনেকের 
মধ্যে বামপন্থী রাজনোতক নেতারাও এই মত পোষণ করেন । যেটা আরও 
গুরুত্বপূর্ণ তা হল, যে ক্যাডারদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাঁরা ১৯৪৭ 
পয্ত- এবং অনেকসময় তার পরেও--জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যের প্রাঁতই 
জশবন সমপ'ণ করেছেন। তাঁরা ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের সবসময়ের কমন, 
শুধু দল থেকে তাঁরা কোনও বেতন পাক্ীন। তাঁদের মত হাজার হাক্তার 
লোকের সাথে তাঁরাও আঁবরাম সংগ্রাম চালিয়োছলেন, বীরের মত রাম্দ্রে 
অত্যাচার আর বাস্তুঁভিটে হারানোর ক্লেশ সহ্য করোছিলেন । সারাজীবন ধরে 


৩৬ ভারতের জাতণয় আন্দোলন 


ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা । স্বাধশনতা প্রাপ্তির দিন অবধি বিবাহ 
করবেন না বলে অনেকেই শপথ [নিয়েছিলেন । এ*রা সারা জীবন কাটিয়ে 
দয়োছলেন জেলে, বা আশ্রমে, বাখাঁদ ভবনে, অথবা ট্রেড ইউানয়ন ও ?িষাণ 
সভার কাষধলিয়ে বসে থেকে । আবার কেউ কেউ নেহরুর মত কোনাদন 
বাড়িতে থাকেনান, কিন্তু বছরভর চষে বোঁডয়েছেন সারা দেশ । এরা ছিলেন 
জাতীয় আন্দোলনের চ্ছায়ী সৈন/বাহিনী” ।৩৭ কিন্তু গান্ধী ও কৎগ্রেস 
নেতাদের মত তাঁরাও বুঝেছিলেন যে একাঁট গণআন্দোলন শুধু স্যার 
সৈন্বাহিন' দিয়ে চালানো যায়না, জনসাধারণকে সৎগ্রাঠত ও একন্রিত 
করার ব্যাপারে তার ভূমিকা যতই গুরুত্বপুর্ণ হোকনা কেন। বস্তুতঃ এট৷ 
বোঝা গিয়েছিল যে, যে আন্দোলন ্্থায়শ সেনাদলের উপর নিভ'রশশীল সে 
তার গণচারন্র (00955 011818066) দ্রুত হারিয়ে ফেলে 1৩৮ 

সুতরাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনোতিক কম“কাশ্ডের ষে পারকল্পনা 
জনগণের উপর নভ'রশশল তার একি স্বাভাঁবক অঙ্গ হল রাম্দ্র ও তার 
আইনের বিপক্ষে সংঘষহীনতার পরবে আন্দোলনকে সারয়ে বা বদলে 
নেওয়া । এর ব্যাতিক্রম শুধু চুড়ান্ত পষয়ি, ষখন গ্রামসাচির ভাষায় দু্গ 
আক্রান্ত বা আধকৃত হয়, অথবা-_গান্ধী যেমন ভেবোছলেন--ক্ষমতা 
হন্তান্তারত হয় । গান্ধব এটা বুঝোঁছিলেন কাবণ তান জানতেন ঠিক কোন: 
সীমা পর্ত জনগণ এবৎ সরকার যেতে পারে, এবৎ সেইমত তাঁর সমর- 
পাঁরকজ্পনা ও কৌশল ছকে ছিলেন। 

গাণ্ধীবাদ নেতৃত্বের সমালোচকেরা এমন কোনও পারিকজ্পনার ছক খুজে 
পাননি যার মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল আন্দোলনের কৌশল । সুতরাৎ সরে- 
আসার সিদ্ধান্তের উৎস তাঁরা খ*জেছেন শ্রেণগত পক্ষপাত বা চার 
শ্রেণীর চাপ, বি*বাসঘাতকতা , সাম্রাজাবাদের সঙ্গে আপোস করার প্রবণতা 
সনায়চতি (1993 91709৬৪ ), নৈতিক অনুশোচনা ইত্যাঁদর মধ্যে, সমর- 
পাঁবকপনার ছকের মধ্য দয়ে নয়। কিন্তু অবস্থানের লণ্ডাইয়ের সমর- 
পাঁরকজ্পনাগত প্রোক্ষতের মধ্যে থেকে দেখলে, প্রত্যাহার বা সরে-আসা হয়ে 
ওঠে এই পাঁরকজ্পনারই এক অবশ্যম্ভাবী অহশ। সত্যাগ্রহ অবশ্যই শেষ 
হয় প্রত্যাহার বা আপোসবন্দোবপ্তের মধ্যে দিয়ে ; কিন্তু তার পাঁরসমাপ্ডির 
ধরণ ও ক্ষণতার সত্রপাতের মতই গুরুত্বপূণণ এবৎ এতে একইরকম রাজ- 
নোতিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় ৷ 

সংগ্রাম-সমঝোতা-সৎগ্রাম (5-7-5") রণপরিকজ্পনার প্রেক্ষিতের মধ্যে 
এক পযয়ি থেকে আরেক পধায়ে, সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি পুরোপ্দার 
কৌশলগত হয়ে দাঁড়ায় । কিন্তু এর সঙ্গে কিবান্তব পারস্ছিতির সাযূজ্য 
ছিল? উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৫ সালে গান্ধশ নেহরুকে আম্বাস দিয়েছিলেন 
যে আন্দোলন হ্থাগত রাখার সিদ্ধান্ত ছিল বাস্তব রাজনোতিক পারস্ছিতির 
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'জ্বারা নিদশিত। কিন্তু এর মানে নিক্ষয়তার নপীতি বা রাজনৈতিক 
দ্বিধাবাদীদের কাছে নাতিস্বীকার, বা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস, এর 
কোনাটই ছিলনা । গান্ধী বলোছলেন যে এই নয়া নীতি “জনগণের ক্ষমতার 
সথ্হতকরণ, এই মূল ধারণার উপর প্রাতিষ্ঠিত ।”৩৯ উপরম্তু, আন্দোলন 
প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ১৯৩৪এর অগস্ট মাসে তান নেহরুকে 
বলেন, “সময়ের প্রয়োজনাটকে বোঝার একটা ক্ষমতা আমার আছে বলে 
আমার ধারণা । আমার সৎকজ্পগত্লি সেই উপলাব্ধবরই প্রাতীক্রিয়া।১৪ 
তাঁর জাত্মজশবনণীতে গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রাক্রিয়া সম্বন্ধে একাঁট 
ইীঙ্গত দিয়েছেন। তান লেখেন ষে ১৯১৮-র খেড়া সত্যাগ্রহের সময় গবাদি 
পশু, অস্থাবর সম্পাত্ত এবৎ জমির ফসল ক্লোক করার সরকারী নীতি কৃষক- 
দের ভীতসন্ন্ত করেছিল । তারা ভমিরাজস্ব দিচ্ছে এবৎ “নঃশোষত” 
হয়ে গেছে দেখে গান্ধী “মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে ইতস্তত করেন” 
এবৎ “আন্দোলন শেষ করার একা স্থন্দর উপায়ের সন্ধান করতে” শুরু 
করেন 1৪১ একইভাবে ১৯২২-এর গোড়ার দিকে অসহযোগ আন্দোলন 
প্রত্যাহারের সময়কার রাজনোতিক পরিস্থিতির একটি দল'ভ বিশ্লেষণ করে 
[তান ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে লেখেন: “দ্বরাজের জন্য যুদ্ধ যখন 
বহ্দন গড়াল এবৎ খিলাফৎ যখন আর একটি প্রাণবন্ত বিষয় রইলনা, তখন 
উৎসাহে ভাঁটার টান পড়ল, নীতি গহসাবে আহৎসার আম্ছাভাজনতা নাড়া 
খেতে শুরহ করল, ঘটল মসত্যের অনুপ্রবেশ । আহংসা ও সত্য, এই 
দ্বৈতধমে এবং খদ্দর পারিধান সংক্রান্ত নিয়মাবলণতে যাদের আস্থা ছিলনা, 
সেইসব মানৃষেরা ঢুকে পড়তে লাগল, অনেকে এমনকি খোলাখুলিই কৎগ্রেস 
থাবধানকে অমান্য করতে লাগল 1৮৪২ কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহারের 
বিষয়টি, এবং তার প্রেক্ষিতে নেতৃত্বের ভাঁমকা নিয়ে বোধহয় শ্রেষ্ঠ তত্তীট 
দেওয়া হয়োছল ১৯৩৮ ও ১৯৩৯-এর দুটি বিবৃতিতে : “একজন বিচক্ষণ 
সেনাপাতি সম্পূর্ণ বিধহন্ত হওয়া অবাধ যুদ্ধ করেন না। যে অবস্থানকে তিনি 
ধরে রাখতে পারবেন না বলে জানেন সেখান থেকে তিনি সময় থাকতেই 
সুশৃঙ্খলভাবে সরে আসেন ।” এব: “একজন দক্ষ সৈনাপতি সবসময় 
বদ্ধ চালান তাঁর নজস্ব সময়মাফিক, তাঁর পছন্দসই রণভূমিতে । এসব 
ব্যাপারে প্রথম চাল চালার ক্ষমতা সবসময় থাকে তাঁরই হাতে, তাকে তান 
কখনোই শন্তুর হাতে চলে যেতে দেননা । একটি সত্যাগ্রহের যুদ্ধে লড়াইয়ের 
ধরণ এবং রণকোশলের 'নিবচিন- যেমন, এগোতে হবে না পিছোতে হবে, 
নাগাঁরক প্রাতরোধ সংগঠিত হবে, নাকি গঠনমূলক কমেদ্যোগ এব সম্পূর্ণ 
নঃস্বার্থ, মানাবক সেবাকর্মের মাধ্যমে আঁহংস-শান্ত গড়ে তোলা হবে, ইত্যাঁদ 

--স্থির করা হয় পারস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে 1১৪৩ 
যে বন্তব্য আমরা জোর দিতে চাই তা হল এই যে, জাতীয় আন্দোলনের 


৩৮ ভারতের জাতীম্ন আন্দোলন 


যে সমালোচনা শুধুই আন্দোলনের প্রাতটি সরে-আসার ঘটনাকে 'বশ্বাস- 
ঘাতকতার প্রমাণ বলে প্রাতিপন্ন করতে চায়, কিন্ত এই সরে-আসাগুলি যার 
আবচ্ছেদ্য অঙ্গ, আন্দোলনের সেই সমগ্র সমরপরিকজ্পনার প্রোক্ষিতের কোনও 
ব্যাপকতর, সাধারণ সমালোচনার মধো যায়না, তা কোনও সমালোচনাই 
নয়। অন্যাদকে, আন্দোলনের মল সমরপিকজ্পনাগত প্রেক্ষিতকে যাঁরা 
মেনে নেন তাঁদেরও অবশ্যই 'িচার করতে হবে যে প্রাতাঁট প্রত্যাহার বা 
পশ্চাদপসরণের ঘটনা সাঁঠক সময়ে অথবা সাঁঠক রীতিতে সম্পাঁদত হয়োছিল 
কিনা। প্রকৃতি আন্দোলনের নেতৃবর্গ সম্পকে বলতে গেলে, তাঁদের এই 
সিদ্ধান্ত নিতে হত যে কোনও মৃহ্‌তেঁ-আন্দোলনের শান্ত বা দুব'লতা, 
জনসাধারণের লড়ে যাবার ক্ষমতা, এবং সরকারের রাজনৈতিক শান্তর ভাণ্ডার 
সম্পর্কে তাঁদের ধারণার ভিত্ততে। একইভাবে, প্রশ্ন এটা ছিলনা যে 
সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হওয়া উচিত কি উচিত নয়। প্রশন ছিল, 
কখন তা হবে, সঠিক মনন্তাঁত্বক মুহ্‌তে" হবে কনা, কিভাবে এবৎ ক কি 
[বিষয়ে হবে, তার ফলাফল কি দাঁড়াবে, এবৎ সমঝোতা যাঁদ হয় তবে তার 
শর্তকি ক হবে 18৪ 


ছস্ন 


গান্ধীর সমর পাঁরকজ্পনায় গঠনমূলক কাজকর্মের ভূমিকা ছিল গুরুত্ব 
পূর্ণ । প্রধানত খাঁদ, চরকা ও গ্রামীন শিজ্পের প্রসারবাদ্ধি, জাতীয় শিক্ষা 
ও হিন্দু-মুসালম এঁক্য, অস্পৃশ্যতাবরোধী সথগ্রাম হারজনদের সামাজিক 
উন্নয়ন, এবং বিদেশী বস্ত্র ও সুরাবজণনকে কেন্দ্র করে সংগিত হয়েছিল এই 
কমোরদ্যোগ । সবেপিরি এর অর্থ ছিল গ্রামে যাওয়া এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে যাওয়া । দেশব্যাপী শত শত আশ্রম, যার প্রায় সবগুুলিই ছিল 
গ্রামা্চলে, এবখ যেখানে সামাজিক ও রাজনোতিক কমাঁরা খাদ ও সুতোর: 
উৎপাদন এব 'নম্নবণের ও আদবাসাী মানুষদের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারে 
হাতে-কলমে শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যেই রূপ পেয়োছল গণন- 
মুলক কমোদ্যোগ । 

গঠনমূলক কাজকর্ম স্থান ছিল অবস্থানের লড়াইয়ের ভিত্তি স্বরূপ । 
“নাক্কয় পধায়ে” এর ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপুণণ। আইন অমান্যের 
প্রত্যাহার যে রাজনোৌতক শখ্যতার স্াষ্ট করত তা ভরাট করে 
এটি সেই কেন্দ্রীর সমস্যার সমাধান করত, যার মুখোমখি প্রত্যেক গণ- 
আন্দোলনকেই হতে হয়-_সৎগ্রাঞ্জের যে পষয়িগৃলিতে আন্দোলন গণাভান্তিক 
থাকেনা তখন সাক্ুয়তার একটি বোধকে কিভাবে বজায় রাখা যায়? 
আন্দোলনের প্রত্যাহার, নৈরাশ্য ও অবসাদের অনুভাীতর জন্ম দিত। গণ- 
আন্দোলন ষে সার্বক উৎসহ ও উদ্দীপনার সগ্চার করত তার থেকে সা্রয়। 


সমরকৌশল এ 


রাজনোৌতক কমশদের জাবনী শান্ত গ্রহণ করার উপায় থাকত না। এই 
সমস্যার একাঁট সমাধান ছিল গঠনমূলক কমেদ্যোগ, কারণ গণআন্দো- 
মন বিক্ষিপ্ত হলেও গঠনমূলক কাজকম* চালানো যেত সবসময়েই । 
বিশেষত যাদের সংসদীয় কার্ধকলাপে কোনও উৎসাহ ছিল না তারা এর 
মধ্যে পেয়েছিল আঁবরাম ও ফলোৎপাদক কাজকর্মের একাঁট বিকজপ উপায়। 
১৯৩৫-এ গান্ধী তাই কিছুটা আস্থার সঙ্গেই ীলখতে পেরেছিলেন : 
“আমাকে বলা হয়েছে ষে যেহেতু জেলে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই 
সর্ব হতাশা আর অবসাদ; চারাঁদকে বিরাজ করছে নৈরাশ্য । আমাকে বলা 
হয়েছে যে জনসাধারণ জানেনা তারা ক করবে । আম জাননা কেন, যখন 
গঠনমূলক পাঁরকজ্পনার পুরো কাজটাই করার রয়েছে ।”৪৫ 

গঠনমূলক কাষকলাপের আরেকাঁট স্ববিধা ছিল এই যে এতে প্রচুর- 

হখাক লোককে জড়িত করা যেত । সংসদীয় ও বৌদ্ধক কাজকর্ম অজ্প 

লোকই করতে পারত, গঠনমলক কার্ধকলাপে যোগ তে পারত লক্ষ লক্ষ 
মানুষ ।৪৬ উপরন্তু, বহুবিধ কারণে সবার পক্ষেই জেলে যাওয়া সম্ভব 
ছিল না। কিল্তু দেশের জন্য যৎসামান্য সাহায্য করতে ইচ্ছহক, এমন যে 
কোনও ব্যান্তর আয়ত্তাধীন ছিল গঠনমূলক কাজকম 18৭ 

গঠনমূলক কমর্ঁদের মূল শাশ্তশালশ অংশ, বিশেষত আশ্রমবাসীদের কাছ 
থেকে আবার আইন অমান্য আন্দোলনগুলি পেয়োছিল প্রচুর সংখ্যক যোদ্ধা । 
অগ্রণী গঠনমূলক কমরদের প্রায় সবাই 'বাঁভন্ন সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সময় 
কারাবরণ করোছলেন।৪৮ এশরাই ছিলেন গাম্ধপর ইস্পাতকাঠামো | এশ্রাই 
আবার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রামীণ জনসাধারণের সংযোগের ধমনী 1হসাবেও 
কাজ করোছিলেন॥। গাম্ধীর অদ্ভূত সহজাত রাজনোৌতক অনুপ্রাণনার 
একটি রহস্য ছিল তাঁর জনসৎযোগ । এটি তান রক্ষা করতেন গঠনমূলক 
কমণদের মাধ্যমে, যাদের সঙ্গে ?তাঁন সাক্ষাৎ বা ডাকযোগে আবরাম 
যোগাযোগ রাখতেন । 

গঠনমূলক কমাঁরা ছিলেন কঠোরভাবে ধমণনরপেক্ষ এবং হিন্দু-মুসাঁলম 
এঁক্যের উদ্দেশ্যে তাঁদের কাজ জনগণকে এঁক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করোছিল-_ 
যাছিল যে কোনও বিচারেই একাঁট প্রধান কাজ। কাাঁষশ্রমিকদের প্রধান 

€শ, অথাৎ হরিজন এব আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কাজও ছিল অত্যন্ত 

গুরত্বপূর্ণ, কারণ এদের সক্রিয় বা 'নাঁক্ক্য় সমর্থন ছাড়া উপানবেশবাদের 
বিরুদ্ধে কোনও এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এধরণের কাজ 
না হলে সংগ্রামের সময় গ্রামীণ জনসাধান্ধণের মধ্যে গাভেদ সৃষ্টির সরকারশ 
প্রচেম্টারও তারা শিকার হয়ে পড়তে পারত । খাদ এব হারজন সংক্রান্ত 
কাজকর্মের আরেকটি তাৎপর্য 'ছিল। বহু শতাব্দী ধরে নিপীড়িত জন- 
সাধারণের আর্থ-সামাজক উন্নয়ন ছাড়া তাদের কোনও ধরণের সংগ্রামেই 


৪০ ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


যোগদানের কথা কল্পনা করানো যেত না। বর্তমানের ভ্রান্তধারণাগ:লিকে 
খণ্ডন করে বলা যায় যে অত্যন্ত দরিদ্র এবং নশীতিভ্রষ্ট মানষদের পক্ষে 
লড়াই করা সহজ নয় ।৪৯ গঠনমূলক কমোদ্যোগ্র সমাজের এই অংশগনুলিকে 
নতুন আশায় পূর্ণ করেছিল, তাদের নিভক হতে সাহাধ্য করোছিল এবহ 
শাথয়েছিল, আত্মীনভ'র করেছিল, এব তাদের মধ্যে অন্তত িছসৎখ্যক 
লোককে সক্ষম করেছিল স্বাধীনতা তথা নিজেদের আথ"-সামাজক অগ্রগতির 
জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে ।৫০ 


সাত 


সাথবিধাঁনক ও সাধাবধানিক সংস্কারের মোকাঁবলা কৎগ্রেস ষেভাবে করতে 
শখোছিল তার থেকেই স্পন্ট হয়ে ওঠে কগ্রেম সমরপাঁরকজ্পনার 
জাঁটলতা এবৎ ক সক্ষভাবে তা গড়ে উঠোছল ও কাজ করত । প্রথমোক্ত 
1জানসগুলি ছিল সমান জাঁটল ও্পাঁনবৌশক সমরপাঁরকজ্পনা এবং 
ভারতবর্ষের ওপনিবৌশক রাস্ট্রের আধা-প্রভুত্ববাদী চরিত্রের একটি মুখ্য 
উপাদান। কিভাবে একটি আধপত্যকামশ সংগ্রাম লড়া হয়ে থাকে তার 
একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে ওপাঁনবোশক ও কথগ্রেসী সমর পাঁর- 
কল্পনার মিথাক্কয়ার (175018/ ) আলোচনা । কিন্তু এই আলোচনা 
এখানে আমরা করতে পার কেবল খুব সংক্ষেপে । | 

যেহেতু রাষ্টই ছিল জাতীয় আন্দোলন আর ওপাঁনবেশিক সরকারের 
মধ্যেকার সংগ্রামের রণক্ষেত্র, অতএব সাধাবধানিক প্রাতিজ্ঞান ও সৎস্কারগল 
শুধুমার ওপনিবেশিক প্রভূত্ব 'বিল্তারের সমরপাঁরকজ্পনার দিক তথা অস্ত 
ছল না; একইসঙ্গে তারা ছিল উপানবেশবাদ-বিরোধা সংগ্রামেরও ফল-_ 
অথাঁং সেই জাম যা উপাঁনবেশবাদ জাতীয়তাবাদী চাপের ফলে ছাড়তে বাধ্য 
হয়োছিল, অথবা ক্রমাগত পাঁরবত"মান শান্তসাম্যের একাঁট নিরিখ । এরা ছিল 
একইসক্ষে উপনিবেশবাদের দলে-টানার অস্ন্র, এবৎ একটি প্রসরমান গণ- 
তাল্পিক ক্ষেত্র যার মধ্যে থেকে জাতীয় আন্দোলন কাজ করতে পারত । 
রান্ট্রের আধা-প্রতুত্ববাদী চাঁরত্রের কারণেই ওপাঁনবোশক শাসকেরা কিছ 
সাখাবধাঁনক স্াবধা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা সার্বিক দমনের 
যুক্তীটকে অনুসরণ করতে পারেনান ; দমন শুধু একটি আতাঁশিক ও স্বজ্প- 
মেয়াদী কৌশল হতে পারত । জাতীয়তাবাদী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার 
জন্য, এবং অবশেষে জাতীয় আন্দোলনকে দত্ব'ল করার জন্য তাঁদের দমন- 
1নভর নয়, এমন পদ্ধাতিরও উন্ভাবন করতে হয়োছল। তাদের সামনে পথ 
খোলা ছিল হয় এটা করা নয় তাদের শাসনের আধা-প্রভুত্ববাদী চরিত্র বজন 
করা এবই প্রভুত্ববাদী লড়াইয়ের রণভূমি থেকে সরে আসা । শাসিতের এব 


সমরকোশল ৪১ 


স্বদেশের জনমতের কাছে তাদের ক্রমাগত নিজেদের শাসনকে বৈধ প্রাতপন্ন 
করতে হত, অথবা খোলাখুলিই বাহুবলের উপর শাসন ?টশকয়ে রাখতে 
'হত। 
কথগ্রেসের মধ্যে অন্তরভেদের সৃষ্টি করে এবং ওুপাঁনবোশক সাং- 
ধবধানিক তথা প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এর প্রধান অংশগুলকে টেনে এনে 
বা একন করে 'ব্রাটশরা জাতঈয় আন্দোলনকে দীঘ“মেয়াদীভাবে দুব্'ল করতে 
এবং এর তুলনায় নিজেদের অবস্থানকে শান্তশালী করতে চেয়োছিল। এজন্য 
'দ্রমনের প্রাতিটি পায়ের পরেই এসোঁছিল সাধাবধানক সংস্কারের পষয়ি ।৫১ 
অমোঘভাবে সৎস্কারগাঁলর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'দ্বাঁবধ £ অবৈধ উপায় 
অবলম্বনের নষ্প্রয়োজনীয়তা এব সাখাবধানিকতার, অর্থাৎ গুঁপানবোশিক 
কাঠামোর পাঁরাধির ভিতর থেকে কাজ করার, সার্থকতা সম্পর্কে বৃহৎসংখ্যক 
গ্রেসীদের বিশ্বাসোৎপাদন করা। এও আশা করা হয়োছল যে একবার 
সংসদণয় স্ুযোগন্থীবিধা ও পৃজ্ঠপোষকতার ( এব পরে পদাধিকারের ) স্বাদ 
পেলে কংগ্রেসীরা আর কিছুতেই গণরাজনশীতি বা ত্যাগের রাজনশীতিতে 
ণফরে যেতে চাইবেন না। নীতিদ্রষ্ট সাধারণ কংগ্রেসীদের মধ্যে সংাবধান- 
পল্থ বনাম সখাবধান-ীবরোধশী, দক্ষিণপল্থী বনাম বামপল্থী, এধরণের 
মতানৈক্য বা 'িভেদ সূন্টির কাজেও সৎস্কারগহীলকে ব্যবহার করা যেত। 
ঠিক করা হয়োছল যে সাংীবধাঁনক ও অন্যান্য ছাড়ের মাধ্যমে সাঁবধান- 
পন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মন ভিজিয়ে তাদের সংসদীয় দাবাখেলায় টেনে 
আনা হবে; এরপর তাদের উদারনোতিক নরমপন্থী, ভুঙ্বামী এবং অন্যান্য 
ব্লাজভন্তদের সঙ্গে একযোগে সংস্কৃত সংঁবধানাঁট ব্যবহার করতে উৎসাহিত 
করা হবে, এবৎ অবশেষে তারা জাতীয়তাবাদশদের মধ্যে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি 
করতে সক্ষম হবে ।৫২ আশা করা হয়োছল যে চরমপন্থী, গান্ধীবাদন 
এবং বামপন্থীরা পুরো ব্যাপারাঁটকেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস এব 
'গাণরাজনশীতির মণ থেকে প্রস্থান হিসাবে দেখবে, এবং হয় কথগ্রেস থেকে 
'বোঁরয়ে আসবে নয় তার থেকে বিতাড়িত হবে। দুভাবেই কৎগ্রেসকে 
বিভন্ত ও দুব'ল করা ষেত। উপরন্তু সাবধানপল্থী এব দাক্ষণপম্থীদের 
থেকে বাচ্ছন্ন চরমপন্থী বা র্যাঁডিক্যাল উপাদানগ্ঁলকে পুলিশ ব্যবদ্থার 
মাধ্যমে গড়িয়ে দেওয়া যেত।৫৩ আবার এই কারণেই ১৯৩৫-এর পর 
থেকে ওপাঁনবোশক সরকার আর বামপন্থী কংগ্রেসীদের বৈপ্লাবক বিক্ষোভের 
ঈবরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেনান।৫৪ তিরিশের দশকে এও আশা করা হয়েছিল 
যে প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের নীতি কুৎগ্রেসের মধ্যে শান্তশালী প্রাদোশক 
নেতাদের সৃষ্টি করবে, যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাধীন ঘাঁটি হয়ে 
দাঁড়াবেন। এর ফলে কংগ্রেসের প্রাদোৌশকশীকরণ ( 01০%1101811590100 ) 
ঘটবে এবৎ এর কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কর্তৃত্বীবধনন্ত না হলেও হ্রাস- 


৪২ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


প্রাপ্ত হবে ।৫৫ উপরচ্তু আশা করা হয়েছিল যে বশের দশকের দ্বৈতশাসন 
এবং ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক স্বায়স্তশাসন প্রাদোৌশক ও চ্ছানখয় বিষয়গাালর 
দিকে জনসাধারণের মন ঘ্ারয়ে দেবে ; তারা কেন্দ্রীয় বা প্রাথাঁমক বৈপরীত্য- 
টিকে ভূলে যাবে, বা অন্তত তার উপর মনোনিবেশ করবে না। 
অন্যদিকে কৎগ্রেসের প্রাতিক্রিয়া ছিল সমান জাঁটল এবং আঁন্তিম বিচারে,. 
সংস্কারগুঁলর দ্বৈত চাঁরত্রের উপর প্রাতম্ঠিত। এই প্রাতাক্রয়া যে তৎক্ষণাৎ 
গড়ে ওঠেনি তা ভালোভাবেই জানা ; এটি গড়ে উঠেছিল বহু বছরের সংঘষ" 
ও'?বতকের মধ্যে দিয়ে। বিশের দশকে গান্ধী কঠোরভাবে কাউীন্সিল 
প্রবেশের বরোধন ছিলেন 1৫৬ তাঁরশের দশকে তাঁর বিরোধতার তীব্রতা 
কমে আসে, কিন্ত তানি সথ্সদীয় কাজকমে'র সমথক হয়ে দাঁড়ান কেবল 
১৯১৩৭-৩৮ নাগাদ । ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ পযন্ত নেহরু ছিলেন পদ গ্রহণের 
বিরোধীদের পুরোধা, কিন্তু ১১৩৭-এ তাঁর মতের পাঁরবত'ন ঘটে ।৫? 
সৎস্কারগ্ালর যহন্তি এবৎ তাদের নিজস্ব সমরপাঁরকজ্পনার ষান্ত, 
দুটিই জাতীয়তাবাদরদের অনুসরণ করতে হয়েছিল । গ্রভুত্ববাদ সংগ্রামের 
জন্য কোনও ক্ষেত্র বা ভূমি উন্মুন্ত হলেই সৌঁটকে আধিকার করতে হত ; এটি 
পরিত্যাগ করার উপায় ছিল না, বরৎ একে ব্যবহার করতে হত সৃজনশীল 
িন্তু ছকে-না বাঁধা পদ্ধাতিতে । সৎস্কারগ্ীলকে ব্যবহার করতেই হত ; 
কিন্তু কিভাবে, সেটাই ছিল প্র্ন। মুলত এর উত্তর ছিল ওপাঁনবোৌশক 
সরকার যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে সথস্কারগুঁলকে ব্যবহার না করে, এর 
জন্য একটি বিকল্প উপায়--যা সাম্রাজ্যবাদী হসেব-নিকেশ পণ্ড করে দেবে 
এবৎ জাতীয়তাবাদ উদ্দেশ্যকে এাগয়ে নিয়ে যাবে-_ উদ্ভাবন ও অনুসরণ, 
করা ।৫৮ ১৯৩৫-৩৬-এ না হলেও পরে যা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হয়োছল, কথগ্রেসপী মনোভাবের সেই য্বীন্তাটকে ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে 
নেহরুঃকে লেখা একাঁট চিচিতে রাজেন্দ্প্রসাদ অত্যন্ত সরলভাবে ব্যন্ত- 
করেন ৭৫০৯ 
আমার বিচারে, যতদূর মনে হয় কেউই নিছক পদপ্রাপ্তুর জন্যই 
পদ চায় না। সথাবধানকেও কেউই সরকারের পছন্দসই রীতিতে 
ব্যবহার করতে চায় না। আমাদের ক্ষেত্রে প্রশনগ্াল সম্পূর্ণ 
আলাদা । এই সখাবধান দিয়ে আমরা কি করব? আমরা কি 
একে সম্পুর্ণ অবজ্ঞা করব আর ানজেদের রান্তায় চলব 2 সেটা 
কি করা সম্ভব ? আমরা কি একে দখল করব এবৎ একে আমাদের; 
পছন্দমাফিক যতদুর ব্যবহার করা যায় ততদৃরকরব? তথাকাঁথত 
পঁরিবর্তনকামী বা পাঁরবরতনাবরোধী, সহযোগী বা বাধা- 
প্রদানকারী ইত্যদ প্রাক-ধারণার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের আগেভাগে 
উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় । 
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এবং তিনি নেহরুকে আম্বাস দেন যে £ 
আমি বিশ্বাস কার না যে কেউ অসহষোগ-পূর্ববতণ মানাঁসকতায় 
ফিরে গেছে । আম মনে কারনা যে আমরা ১৯২৩-২৮-এর 
সময়ে ফিরে গোছ। আমাদের মধ্যে রয়েছে ১৯২৮-২৯-এর 
মানাীসকতা এবং আঁম নিঃসন্দেহ যে শীঘ্রই স্রাদন আসবে । 
শরুপক্ষের সঙ্গে সহযোজনের (০০০11০% ) বিপদাঁটিক বিশ ও তাঁরশের 
দশকে স্প্টভাবেই উপলাব্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী হসেবে দেখা 
হয়ান। ও্পাঁনবোশিক সমরপাঁরকজ্পনাকে ব্যর্থ করা এবৎ ওপাঁনবৌশক 
প্রভুত্বকে খব করার উদ্দেশ্যেও কাউীন্সলের কাজকর্ম, তথা পরবত্খ সময়ের 
পদগ্রহণকে ব্যবহার করা যষেত। যেমন ১৯৩৬-এ একজন কথগ্রেসী 
বলেছিলেন : “মান্মিসভাগনীলিকে দেখ পদ বা করণ (০9০6 ) হসেবে নয়, 
বরং ঘাঁট এবং দুর্গ হসেবে, যেখান থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিচ্ছীরত 
হয়**'কাউদ্সসিল আমাদের সাখাবধানিকতার পথে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ 
আমরা শিশ: নই ; আমরাই কাউন্সিলগঃলিকে চালনা করব এবৎ বিপ্লবের 
জন্য তাদের ব্যবহার করব ৮৬০ বস্তুত, ১৮৮০-র দশক থেকে শর করে 
বেশির ভাগ কৎগ্রেসীই কাউন্সিল ও পদকে দেখোঁছলেন জাতীয়তাবাদী 
আঁধপত্যের গঠন ও সম্প্রসারণের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে । 
এই মতও পোষণ করা হয়োছল যে এত স্ীবধাজনক অবস্থান পাঁরত্যাগ 
করা উচিত নয়। ১৮৯২, ১৯০৯১ ১৯১৯, ১৯৩৪, ১৯৩৭-এর প্রত্যেকাঁট 
ক্ষেত্রেই ওপানবেশিক সরকার িনবচিন অনুষ্ঠিত করতে এবৎ সৎস্কার- 
গুঁলকে কাষকর করতে দ:ঢপ্রাতিজ্ঞ ছিল। 1ননশ্চিতভাবেই এর থেকে সরকার 
কিছু পাঁরগাণ বৈধতা অজন করতে পারত। উপরন্তু যাঁদ কথগ্রেস 
ৎস্কারগুলিকে ব্যবহার নাও করত, সেক্ষেত্রে সরকারের অনুগত অন্য বহু 
গোম্ঠী ও দল ছিল যারা তা করতে ইচ্ছুক ছিল। কংগ্রেস যাঁদ তাদের 
রান্তা ছেড়ে দিত, তাহলে তারা জাতীয়তাবাদের শীন্তুক্ষয় এবং প্রাতক্রিয়াশশল 
ও সাম্প্রদাঁয়ক নীতি ও রাজনশীতকে উৎসাহিত করার কাজে বিধানসভ। 
এব পরে মল্ল্িমণ্ডলীগুিকে ব্যবহার করত। 
সবশেষে, প্রাদেশিক আইনসভা ও পরে মান্ব্িসভাগীলকে (যেগ্ীল 
প্রকৃতপক্ষে ছিল জাতীয়তাবাদীদেরই অতীত প্রচেম্টার ফল ), তাদের সীমত 
ক্ষমতা সত্বেও, গঠনমৃলক কাজকর্মের প্রসারের উদ্দেশ্যে, ওপাঁনবেশিক 
রাম্ট্রকে অর্থনোৌতিক উন্নয়নের প্রবরতনে বাধ্য করতে, এবৎ অভাবী জন- 
সাধারণের ন্লাণ বা সাহায্যের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেত এবং হয়োঁছল ।৬১ 
কাডীন্সিল, পৌর প্রাতিষ্ঠান ও পরে মান্সিসভাগলর কাজকর্মকে জন- 
সাধারণের মধ স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে এবৎ কংগ্রেস ও জাতীয় আমন্দো- 
লনের জন্য মবাদা অর্জনের কাজেও ব্যবহার করা যেত। যেসব লোকেরা 
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'দীঘঘীদন রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাত 'ছিল- এবং দেশের বৃহদৎশ সমন্ত 
ধরণের ক্ষমতা থেকেই বাঁণ্চত ছিল--এবং ওপাঁনবোশিক মতাদশের বশবত* 
হয়ে মেনে নিয়েছিল যে তারা রাজনোতিক ক্ষমতার ব্যবহার করতে অপারগ 
এবং ওপাঁনবোশক শাসকেরা অপ্রাতরোধ্য, তাদের স্বীয় যোগ্যতা ও আত্ম- 
প্রত্যয়ের বোধে বড় রকমের ইন্ধন যুগিয়েছিল ফিরোজশাহ মেহতা আর 
জি. কে. গোখেলের শান্তশালী ভাষণ, বশের দশকে বধানসভাগীলতে 
কৎগ্রেসের হাতে সরকারের পরাজয়, তারশের দশকে কংগ্রেসের দ্বারা 
রাষ্প্রীয় ক্ষমতার উপাদানের বাবহার, এবৎ জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পোর 
ক্ষমতার প্রয়োগ ।৬২ কথগ্রেস মন্তিমণ্ডলশগনীল তাদের নিজের [নিজের প্রদেশে 
পৌর স্বাধীনতার ব্যাপক সম্প্রসারণ করোছিল, এবং এর ফলে কক, ট্রেড 
ইউনিয্রন ও ছান্র আন্দোলনগুলির অওকুরোদ্গম সম্ভব হয়েছিল ।৬৩ 
খগ্রেসের এইসব [হসেবাঁনকেশ ও গ্রাত-সমরপাঁরকঞ্পনা (0০947গ7 
9018100) ) যথেম্ট সাফল্য অন করোছল । জাতীয় আন্দোলন যখন তার 
শান্ত পুনরুদ্ধার করাঁছল সেই সময়াটিতে কাউন্সিলের কাজকম" রাজনৈতিক 
শৃণ্যতা প-্ণ করেছিল । এবৎ কয়েকাঁট ব্যাতিক্রম ছাড়া, যাঁরা এগীলিতে 
কাজ করতেন তাঁরা মোটের উপর ওপাঁনবোশক রাম্ট্রের সঙ্গে সহযোজন 
এাঁড়য়ে চলোছিলেন--আর যাঁরা তা পারেন নি তাঁরা খুব তাড়াতাঁড়ই কংগ্রেস 
ও দেশের মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক প্রাতম্ঠা হারয়োছিলেন। ওপনিবোশক 
পরিকজ্পনাকে সার্থকভাবে পণ্ড করার 'বাঁনময়ে অল্প কয়েকজনকে হারানো 
মূল্য হিসেবে সামান্যই ছিল । শের দশকে স্বরাজবাদীরা এবৎ ১৯৩৯-এ 
গগ্রেস মান্তমশ্ডলণীগতুলি চাওয়ামা্ তাঁদের পদ থেকে ইচ্ুফা দয়ে কৎগ্রেসী 
পদ্ধাতর সাফল্য এবং দলীয় সহি প্রদর্শন করেন । বিরাটাকার সখখ্যা- 
গারষ্ঠরা সুশঙ্খলভাবে আইনপারিষদ ও মন্মিসভাগুলিতে কাজ করোছিলেন। 
সবোঁপার ফিরোজশাহ্‌ মেহতা ও গোখেল থেকে শুর করে মোতিলাল 
নেহর? এবং ১৯৩৭-৩৯-এর কৎগ্রেসী মন্দ ও গবধায়কেরা দৌখয়েছিলেন ষে 
স্বনিভ'র সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধা রাজনীতির প্রসারের উদ্দেশ্যে আইনসভা ও 
পদগহীলকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করা সদ্ভব। ওপনিবোশক শাসনের 
শ.ন্যগভ'তাও তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে উদ্বাটত করেন এব জনসাধারণকে 
দেখান যে ভারতবর্ষ তখনও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের স্বার্থে ব্রিটেন থেকেই 
শাসিত হচ্ছিল, আর নিজেদের স্বার্থে শাসকরা যখনই চাইত তখনই এ- 
ব্যাপারে আশ্রয় নেওয়া হচ্ছিল “ষথেচ্ছাচারণ আইনের” । 
ইগ্রেস বিভেদও এড়াতে পেরেছিল । 'বিশের দশকে গান্ধী ও গান্ধী- 
বাদীরা এব ১৯৩৬-৩৯-এর সময় বামপন্থীরা ওপাঁনবোশিক শাসকদের পাতা 
ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেন। কথগ্রেসের '্রাদেশিকীকরণ”-ও বান্তবে 
শঘটোন; ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ প্'ন্ত পুরো সময়টাই কৎগ্রেস মন্তিসভাগাল 
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একাঁট সব“ভার্তনয় কংগ্রেস সৎসদশয় পষত (00081695 7১2111810077081% 
1309870 ) এবং কংগ্রেস কাধণনবহিক সামাতর ( ০011076 001011010666 ) 
দ্বারাই 'নর্দোশত ও 'নয়াশ্রিত হয়োছিল ; এদের নিদে'শেই ১৯৩৯-এ তারা 
সবাই পদত্যাগ করে । 
এই সবাঁকছুই সম্ভব হয়েছিল কারণ ১৯২০-র পরে জাতীয় কথগ্রেসের 
[ভিতরে আর কোনও প্রক-ত সাবধানপন্থী ধারা বা শ্রোত ছিল না। একমান্র 
সত্যাগ্রহই স্বাধীনতা এনে দিতে পারে, এই মতের প্রাতি অবশ্য গান্ধী ও 
নেহরু কঠোরভাবে নিবোদত ছিলেন ।৬৪ কিন্তু মুলত এই ব্যাপারাট সত্য 
ছিল প্রায় সমন্ত কথপগ্রেসঈদের ক্ষেত্রেই, যার মধ্যে ছিলেন যাঁরা বিশের দশকে 
কাউন্সিল-প্রবেশে আর [তিরিশের দশকে পদ-গ্রহণের পক্ষপাতাঁ, যাঁরা 
দঢ়ভাবে বাস করতেন যে সাধাবধাঁনক কাজকম” ছিল একি স্বজ্প- 
মেয়াদ কৌশল পদক্ষেপ যা জাতীয় আন্দোলনকে নিতে হয়েছিল তার সেই 
মুহূরতে আবার বৈধতা-আতারন্ত গণ-আন্দোলন শুরু করার অক্ষমতার 
পারিপ্রোক্ষতে । কিন্তু তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন যে “আসল কাজ পড়ে 
রয়েছে আইনসভার বাইরে”, এবং যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আইন ও 
খবধানের কাঠামোর বাইরে গণসৎগ্রামের পথ অবশ্য প্রয়োজনীয় 1৬৫ এর 
দট সাধাঁবধানক পধাঁয়েই সমন্ত কগ্রেসশরা একমত হয়োছিলেন যে গণ- 
রাজনীতির সঙ্গে আইনসভা ও মান্তিসভাগ্‌ির কাজকম'কে সমন্বিত করা 
উচিত--এবৎ বাস্তবিক, তাঁরা এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করেছিলেন ;৬৬ 
যখন ১৯২৮-২৯, ১৯৩০, এবৎ আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাঁরীস্থাতি 
গণআন্দোলনের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে তখন সাংঁবধাঁনক কাজকম“ অথবা 
ধাঁবধানপন্থরাও তাদের উত্থানের পথে বাধাবিষ্তার করেনি । 
সবোপার, সাাবধাঁনক কাজকম-সংক্কান্ত কথগ্রেস সমরপারকল্পনা 
কোনও সংস্কারপন্থী ছকের নয়, পরন্তু একটি বৈপ্লাবক ছকের অথশ ছিল্‌। 
ওপাঁনবোশক প্রাতিষ্ঠান ও কাঠামোগ্ুলির ক্লামক সংস্কারের মাধামে 
স্বাধীনতার 'দকে 'নিয়ে যাওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর লক্ষ্য ছিল 
ওপাঁনবোশক রাম্ট্রের প্রাতিষ্থাপন (19018067060), যাঁদও এই প্রাতিস্থাপন 
আসবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে, রাম্ট্রদখলের মাধ্যমে নয় ।৬৭ আইনসভা- 
গুলিকে দেখা হত ওপাঁনবোশক রাস্ট্রের রূপান্তরের আঙিনা হিসেবে নয়, 
তার বির:দ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্র হিসেবে । এটি ছিল আরেকটি কারণ যার জন্য 
কংগ্রেস বা কগ্রেস-পারচাঁলিত জাতীয় আন্দোলনের সহযোজন অসম্ভব 
ছিল। জনাঞ্তিকে আমরা বলতে পান্বু যে গাম্ধী এবৎ তাঁর সমসামায়ক 
ইয়োরোপাীয় সোশ্যাল ডেমক্তাটদের (9০০18] 10210000186 ) মধ্যে অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য নিহিত ছিল এখানেই । গান্ধী সংস্কার এবং 
জাপো্েরর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু চেয়েছিলেন প্রাত-ওপনিবৌশক 


৪৬ ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


বিপ্লব ; সমাজগণতল্মীরা ব্যবহার করেছিলেন 'বপ্লবের ভাষা, "কিন্তু 
পঃজিবাদণ রাষ্ট্র তাঁদের পুরোপুরিই দলে টানতে পেরোছিল। 


আট 


আহৎস। ছল একাঁট বহৃবণ" প্রত্যয় এবৎ ঘটনা । এর যে দকগুলি জাতীয় 
আন্দোলনের সামাগ্রক সমরপ'রিকজ্পনার সঙ্গে সম্পীকতি, আমরা এখানে 
শুধু সেগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করব, কারণ রাজনোতিক ক্লিয়াশশলতা ও 
আচরণের একটি ধরণ হিসেবে এট ছিল এই পাঁরকল্পনার একটি অত্যাবশ্যক 
উপাদান । বস্তৃত কথগ্রেসের একেবারে গোড়ার থেকেই আহখসা তার সমর 
পাঁরকলপনাকে সমৃদ্ধ করোছল । এটি কেবল ব্যান্তাবশেষের অন্ধাব*বাস৬৮ 
বা বিত্তবান শ্রেণীর ব্াদ্ধমান চালাঁকই ছল না। ব্যাপক গণ-উদ্‌যোজনের 
(7725 11011158110) উপর প্রাতাঙ্ঠিত প্রভৃত্ববাদী সংগ্রাম হিসেবে ভারতীয় 
জাতীয় আন্দোলনের যে চারিন্ন্য, তার সঙ্গে কয়েকাঁট অপাঁরহায" দিক 'দয়ে 
এট ছিল অখণ্ডতার সূত্রে গ্রাথত। একই সঙ্গে জাতণয় আন্দোলনের 'বাশিষ্ট 
গ্রার্থক্যের ( ৫196167619 50৩0120৪, ) সূত্রটি ছিল এর আঁহংস সংগ্রামপদ্ধাতি 
নয়, বরৎ এর প্রতুত্ববাদী ও গণমুখী চরিত্র । এই চাঁরন্রের জন্যই আঁহংসা 
এর অন্যতম মৌিলক উপাদান হয়ে উঠেছিল । 

আহৎস সংগ্রামপদ্ধাতর পাঁরগ্রহণ সেইসব জনগণের যোগদানকে সম্ভব 
করোছল, যাদের পক্ষে একটি সাহস উপায় অবলম্বনকারী আন্দোলনে 
একইভাবে অহশণ্রহণ করা বা সমান গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। 
অবদমন এবং অন্যান্য বচারে একাঁট হিৎসাশ্রয় আন্দোলনে যোগদান করলে 
ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা" অবশ্যই অনেক বেশ থেকে যায়, এবৎ [ফলে] তুলনা- 
মৃলকভাবে কমসৎখ্যক লোকই এতে যোগদান করতে চায়। হিৎসাত্বক 
কার্ধকলাপে যোগদান, তা সে সন্মাসবাদী বা গোরলা ধরণেরই হোক আর 
মৃন্তবাহনীর মধ্যেই হোক, তার সঙ্গে জাঁড়ত থাকে বাঁড় থেকে দীঘ" অনু- 
পাস্থীতি, স্বাভাবক জীবনযাত্রার সম্পৃণ ছেদ, স্বাভাবক জাীবকানবাহের 
সম্পূর্ণ বর্জন, এবৎ জীবনহানি। আঁহখ্স সংগ্রামের সঙ্গে কারাবরণ এব 
স্বাভাঁবক কাজকমের ব্যাঘাত জাঁড়ত থাকলেও ক্ষয়ক্ষাতর সম্ভাবনার 
ণবচারে এধরণের সথ্গ্রাম গুণগতভাবে আলাদা । উপরন্তু, গ্রেফতারবরণের 
চূড়ান্ত পদক্ষেপাঁট ব্যতিরেকেও এর ভিতর যোগদানের যথেষ্ট স্থযোগ ছিল। 
যাই হোক, হিৎসাত্মক কায কলাপের তুলনায় এক্ষেত্রে দমনের তীব্রতা যে 
অনেক কম হবে; এই জ্জ্রান বহু লোককে--বিশেষত দাঁরদ্র অথশগ্?লর মধ্যে 
অনেককে- যোগদান করতে উৎসাহত করেছিল । আমরা যাঁদের সাক্ষাংকার 
[নয়োছ তাঁদের অনেকেই জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদান করতে সক্ষম 
করার ব্যাপারে আহৎসার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন ।৬৯ বহুসখখ্যক 


সমরকৌশল ৪৭ 


মাহলা অংগ্রহণকারীরাও আমাদের বলেছেন যে আহৎসা তাঁদের সংগ্রামে 
যোগদানের আঁবধা করে দেয়; পাঁরবারিক প্রতিরোধ, দমনের ভয় ইত্যাঁদ 
ব্যাপারগুলি তাঁরা একটি হিৎসাত্মক অ'ন্দোলনে যোগ দিতে চাইলে ষতখান 
জোরদার হত, তার থেকে এক্ষেঘে অনেক কম ছিল । এস্রা বলোছলেন যে 
মাহলাদের পক্ষে দলে দলে সশস্ত্র সথগ্রামে যোগদান করা যে কোনও পাঁর- 
স্থিততেই কঠিন ছিল। কিন্তু এরা এও বলেছেন যে ক্লেশস্বীকার, লাঠি- 
চাজের মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে মাঁহলারা সম্ভবত পুরুষদের 
চেয়ে শস্ত ছিলেন 1৭০ 

সংগ্রাম ও রাজনোতিক আচরণের একটি ধরণ হিসেবে আঁহত্সা অবশ্যই 
ও্পাঁনবোশক রাজ্ট্রের আধা-প্রভুত্ববাদশী চার এবং 'ব্রঁটিশ রাস্ট্রাবীধর গণ- 
তাম্রিক চাঁরন্রের সঙ্গেও সহযুন্ত ছিল । “শন্ুর' প্রাতি, অথাৎ ভারতের ওুপ- 
নিবেশিক আমলাতন্দ্রের প্রাতি শিষ্ট ব্যবহারও ছিল আহংসার অন্তভুন্ত। 
এর অর্থ ছিল প্রাতপক্ষের “সক্ষমতর বোধগ:লির' প্রাত আবেদন করা; 
সবোঁপার এর অথ" ছিল নৈৌতিক শান্তর রণভ্‌মিতে যুদ্ধ করা । অবশ্য 
আমরা তো ইতিমধ্যেই দেখোঁছ যে নৌতিক শান্তর অঙ্গনই হল প্রভুত্ববাদী 
লড়াইয়ের রণভূমি । 

যখনই সরকার শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহৰদের [বরুদ্ধে'সশস্ন শান্ত ব্যবহার 
করত তখনই আহৎস গণআন্দোলনের তুলনায় প্রাতিপক্ষের নৌতিক ভ্রম্টতা 
প্রমাণিত হত, বেরিয়ে পড়ত রাম্ট্রশাস্তর দমনমলক 'ভীত্ত। বস্তুত, আঁহৎস 
গণআন্দোলন শাসকদের উভয়সংকটে ফেলে দেয় ।7১ এটি শান্তপুণ ছিল 
বলে যাঁদ তারা এঁটকে দমন করতে ইতন্তত করত, তাহলে তারা তাদের 
প্রভুত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথশ হারিয়ে বসত, কারণ আইন-প্রাতরোধ- 
কারীরা (০1৬11 15515515 ) বাসাঁবকই আইন ভঙ্গ করত, এবৎ তাদের শান্তি 
না দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অথ" ছিল প্রশাসাঁনক কর্তৃত্বের পারত্যাগগ এবৎ শ'সন 
করার অক্ষমতা বা শান্তর অপ্রতুলতাকে স্বীকার করে নেওয়া । এর ফলে 
বিদেশী শাসনের ভিত্বি_যা নিভ'রশশল ছিল আমলাতন্ত্, প্াীলশ ও সেনা- 
বাহিনশতে অজ্পসংখ্যক বদেশীর, এবৎ অজ্প কয়েকজন রাজভন্ত ভারতীয়ের 
উপর--প্রবলভাবে নাড়া খেত । আর যাঁদ তারা আন্দোলনকে দমন করত 
তাহলেও তারা হেরে যেত, কারণ শান্তপ্রয়োগের মাধ্যমে একটি শান্তিপণ" 
আন্দোলনের এবং আঁহথস আইনভঙ্গকারীদের অবদমনকে ন্যায়সঙ্গত বলে 
প্রতিপন্ন করা নোৌতিকভাবে কঠিন ছিল। করলেও নিন্দার, না করলেও 
নিন্দাহ্হ, এরকম একাঁট পাঁরস্থিতির মধ্যে তারা পড়োছিল। অন্যাঁদকে জাতীয় 
আন্দোলনের সমরপারিকজ্পনার বিজয় ছিল সুনিশ্চিত : একাঁট অহিংস এবং 
ব্যাপক জনসমর্থনের আধকারণী গণআন্দোলনের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা 
বম্তুত আধা-গনতান্দিক শাসনের ছিল না। বাশ্ডবে ওপাঁনবেশিক সরকার 


8৮ ভারতের জাতায় আন্দোলন 


ক্রমাগত এই দুই বিকজ্পের মধ্যে টলমল করত, এবৎ সাধারণত অবশেষে; 
অবদমনের পক্ষেই রায় দিত। একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অবদমনের' 
আশ্রয় নেওয়ার ফলে ও্পাঁনবেশিক শাসনের মূলত শান্ত ও দমনানভর' 
ভাঁত্তাট প্রকাশিত হয়ে পড়ত, এবং এই কারণে এর প্রভুত্বের ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্তি 
ঘটত 1৭২ উপরন্তু, গণতাম্মক এবং প্রভুত্ববাদী সমাজের মত ওপাঁনবেশিক 
রাষ্ট্র রাজনশীত ও আদশের জমিতে দাঁড়য়ে গণপ্রাতিরোধের মোকাবিলা 
করতে পারত না। তার নিজস্ব জামতে--অথারৎ্ আইন ও শৃঙ্খলার জমিতে 
-পাঁনবোশক রাষ্ট্রের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী । তার প্রভূত্ব অথবা তার 
নৌতিক 'ভীন্ত একট? একট: করে ধহখস হয়ে গিয়েছিল 17৩ 


[নরস্্ জনসাধারণের অন্য কোনও উপায় ছিল না, এই সত্যের সঙ্গেও 
জঁড়ত ছিল জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা আঁহংসার পাঁরগ্রহণ । একদিকে 
১৮৬৮ থেকে শুরু করে একটি বিস্তারিত ব্যবস্থার সাহায্যে ওপাঁনবেশিক রাষ্ট্র 
ভারতীয় জনগণকে সম্পৃণ" নরস্তীকৃত করোছিল, এব তাদের পক্ষে অস্ত্র 
সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করতে শেখা দুজ্কর করে তুলোছল। অন্যদিকে এই: 
রাষ্ট্র ছিল শান্তশালগ, এবৎ কোনওভাবেই 'নক্কিয় নয় ।৭৪ গোড়ার থেকেই 
জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বুঝেোছিলেন যে এমন শাঁন্তুশালগ একাট রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর মত বস্তুগত রসদ ভারতীয়দের হাতে নেই। 
পক্ষান্তরে, আহৎস সত্গ্রামে নৈতিক শীন্তও গণসমর্থনই অগ্রগণ্য এবং এ- 
ব্যাপারে একট 'নরস্ধ জাতির কোনও অস্তবধা নেই 1৭ অন্যভাবে বলতে 
গেলে আহংসা অবস্থানের লড়াইয়ে রাজনৈতিক রসদের দিক দিয়ে একাঁট 
সশস্ত্র রাষ্ট্রের সমকক্ষ হবার একাট উপায়ও বটে । 

গনরস্ত্র ভারতীয় জনগণ যে প্রবল সরকারী দমন সহ্য করতে পারবেনা, 
তারা যে এখনও তা করতে শেখোনি, এবং হিংসার প্রয়োগ যে সরকারকে গণ- 
আন্দোলনের উপর একাঁট প্রচণ্ড আঘাত হানার ন্যায্য কারণ দেবে, এই জ্ঞান 
এখানে ছিল কেন্দ্রীয় ।৭৬ এরকম প্রচণ্ড অবদমন জনগণকে নীতভ্রম্ট করত 
এবৎ রাজনোতক 'নাঁক্ষয়তার জন্ম দিত ।৭৭ এইভাবে জনসাধারণের সহন- 
ক্ষমতার পারাঁধর মধ্যে রাজনোতিক সৎগ্রামকে নিয়ে এসে আহৎসা শুধু এর 
সঙ্ষে সম্পার্কত ক্ষয়ক্ষাতির সম্ভাবনাকেই হ্রাস করোন, শাসকদের লজ্জা 
উৎপাদন করে তাদের সদাচরণেও বাধ্য করোছিল, এবং আরও বাধ্য করোছল 
তাদের স্বভাবের অপেক্ষাকৃত ভালো 'দিকাঁটির' সঙ্গে মানানসই কাজকম" 
করতে । আগেই বলা হয়েছে যে আঁহৎস প্রাতিবাদ ও আমলাতন্তের প্রাত 
শস্টাচরণ আমলাদের মনোবলে ঘুণ ধারয়ে দিয়োছিল, রাজনোতিক দিক 'দিয়ে- 
তাদের 'নিক্কিয় করেছিল, এবৎ এমনাক তাদের 1কছু সদস্যের সমর্থন লাভ, 
করতে সক্ষম হয়েছিল । টমাস গে নামে এক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আই. সি. 
এস. আমাদের বলেন যে প্রত্যাঘাতে সম্পর্ণ অপারগ বা আনচ্ছুক ননরস্ত, 


সমরকৌশল ৪৯ 


নরনারীর উপর লাঠি চালাতে বাধ্য হওয়ার ব্যাপারাঁট পাবাঁলক স্কুলে 
শাক্ষত 'ব্রাটশ রাজকর্মচারীদের মনোবলকে যতখানি ধস করোছিল, আর 
কিছুই ততখাঁন করোন ।৭৮ এখানে এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গারের মৌখিক 
সাক্ষ্য থেকে একট দরঘ“ অংশ উদ্ধৃত করার প্রলোভন সৎবরণ করা কঠিন । 
এখানে তিনি ১৯৩১-এর বোম্বাইয়ের একটি দৃশ্য বর্ণনা করছেন। 
বোম্বাইয়ের হোম মেম্বার স্যার আনেনস্ট হট:সনের সঙ্গে িক্টো রয়া টাঁম 
নাসের সমতল ছাদের উপর দাঁড়য়ে তান দেখোঁছিলেন এক 1বশাল জনতা 
নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে একটি শোভাষাননা বের করার চেম্টা করছে, এবং 
প্ীলশ তাদের থামানোর চেষ্টা করছে ১৭৯ 


সেই সময়কার পুলিশ বাহিনীগলতে ব্রিটিশ সাজেন্টরা থাকত 
এবৎ তারা তাদের [ শোভাধাঘ্াকারীদের ] নির্'য়ভাবে প্রহার 
করাছল। বেশ ছু লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল 1কম্তু 
শোভাষাত্রা থামেোন। যারা বাধা দেয়না তাদের ক্রমাগত মেরে 
যাওয়া যায়না । এই আঁহৎস গ্রাতিরোধের ফল হয়েছিল এই, ষে 
বোম্বাই শহরের হাজার হাজার লোককে আমার মনে হয় সারা 
ভারতকে ধরলে এই সখখ্যা কয়েক লক্ষে দাঁড়াবে-_কারাবন্দী করা 
হয়েছিল । একাঁট 'নাদ্ট সীমার বাইরে বলপ্রয়োগ করা দুকম্র 
হয়ে দাঁড়য়োছল। একটি মিছিল আসতে আসতে খন বিশৃঙ্খল 
হয়ে ওঠে এবখ হসাত্মক হতে শুরহ করে, তখন আপনার রন্তু গরম 
হয়ে ওঠে ; আপনি তাদের ইটের বদলে পাটকেলট 'দিতে চান, 
এধরণের জনতার প্রাতি গুলিবষ্ণে আপনার কোনও দ্বিধা 
থাকে না। কিন্তু আপাঁন যাঁদ একাঁট সম্পূণ নিরস্ত জনতার উপর 
গুল চালান এবং সেই লোকগহীলি ষাঁদ তাও হাত ভাঁজ করে এগয়ে 
আসতে চেষ্টা করে, তাহলে পাাঁলশ মেরে তাদের রন্ত বার করে 
দিতে পারে ; কিন্ত প্রহ্ত লোকাঁট যাঁদ প্রাতিরোধ না করে নীরবে 
তার শান্ত নেয়, তবে তাকে ব্লমাগত প্রহার করে যাওয়া যায়না. 

সেখানে শিখ, পাঠান এবং অন্যান্য বাঁলম্ট "হিন্দুরা ছিল। তারা 
[মাছলের সামনে সামনে যাচ্ছিল আর মার খাচ্ছিল__তাদের 
মধ্যে কয়েকজন বেশ খারাপভাবেই প্রহৃত হয়েছিল । কিন্তু তারা 
প্রত্যাঘাত করোন, যার ফলে সাজেন্টিরা মাথা চুলকোতে শুরু 
করে- এধরণের পাঁরাস্থাতর সঙ্গে তারা পারচিত ছিল না। এর ফল 
হয়োছিল এই, যে তারা প্রহার করী বন্ধ করে দিয়োছল। স্যার 
আনেস্ট হট্‌জন বুঝতে পারছিলেন না কি করতে হবে, কারণ 
এই লোকগ্জীল হাতজ্োড় করে চলে যাঁচ্ছল এবং পলিশ কিছুক্ষণ 
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৫০ ' ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


পরে তাদের মারধোর করা থাঁময়ে দিচ্ছিল। এই ছল পারাশ্থীত। 
এটি ছিল সামাগ্রক লড়াইয়ের অঙ্গাঙ্গী অৎশ। এ ছিল বিশ্বের 
ইতিহাসে এক অসাধারণ যুদ্ধ, এমন কিছ; যার সঙ্গে ব্রাটশরা 
নাশ্চতভাবেই পাঁরাচত ছিল না। আমার মনে হয় ষাঁদ কেউ 
পুলিশের বিরুদ্ধে পাথর ছংড়ত তাহলে তারা জনতার উপর 
গুল চালানোর জন্য বন্দুক বের করত। ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা 
থেকে জানি যে সরকার চাকারতে আমার ইংরেজ সহকমর্দের 
অনেকেই আসলে মানুষ [হিসেবে ছিলেন ভদ্র ও দয়ালু । যাঁদও 
তাঁরা কিছু কিছু জিনিস অপছন্দ করতেন, এব সম্ভবত কৎগ্রেস 
আন্দোলনকে ঘৃণা করতেন এবং 1বনষ্ট করতে চাইতেন, তবু তাঁরা 
মনেই করতেন না ষে আন্দোলন প্রাতরোধের প্রচেম্টায় তাঁদের 
একাঁট 'নাদ্্ট সীমার বাইরে যাওয়া উচিত । 
এ পফন্ত আমাদের আলোচনা থেকে দুটি বৃহত্তর প্রশ্ন উঠে আসে । একাঁট 
গণআন্দোলন ক 'হৎসাত্মক হতে পারে, অথবা- জওহরলাল নেহরু ও ভগ্যং 
?সৎ তাঁদের সতাক্ষপ্ত কিন্তু সম্ভাবনাময় বন্তব্যে যেমন ইঙ্গিত দয়োছিলেন-__ 
ষে গণআন্দোলনে লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দেয়, এবৎ যা ক্যাডারাভীত্তক 
আন্দোলনের থেকে আলাদা, তাকে কি নিজস্ব স্বভাবানুসারেই আঁহৎস হতে 
হয় 2৮* +দ্বতীয়ত, একাঁট আন্দোলনে আহংসামান্রকেই অবৈপ্লাবক (09৮ 
[65018610202 ) বলে দেখা উাঁচত নয়, কারণ রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোর 
পাঁরবত'নকামণ প্রভৃত্ববাদশ সথগ্রামের_ অবস্থানের লড়াইয়ের_ বৈপ্লাবক সমর- 
পারকজ্পনার এট অত্যাবশ্যক অঙ্গ হতে পারে । এই ব্যাপারাঁট বিশেষভাবে 
সাঁত্য হয় তখনই “যখন একাঁট আন্দোলনের বৈপ্লাবক চরিন্ত্র এর সংগ্রামের 
প্রণালশ বা উদযোজনের (20061112800) ) পদ্ধতির থেকে উৎসারিত হয়না, 
বরৎ হয় এট যে মূল বৈপরীত্যের সমাধান করতে চাইছে তার প্রকৃতি থেকে, 
এর সামাঁজক ও রাজনৈতিক অভনম্ট থেকে, জনসাধারণের ব্যাপক অৎশকে 
সামল করা ও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগয়ে তোলার ক্ষমতা 
থেকে, বিরাজমান প্রথাকে চ্যালেগ্র করার এব কাঠামোগত পাঁরবতনের প্রশ্ন- 
1টকে তুলে ধরার ক্ষমতা থেকে, সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত নয় এমন 
অগ্ল ও পামাজক শ্রেণীর উপর, তথা সামাগ্রকভাবে সমাজের উপর এবং 
ক্ষমতাভীত্তক ও শোষণমূলক সম্পকগহাঁলর উপর এর দীঘমেয়াদী প্রভাব 
থেকে 1১৮১ 
একবার যাঁদ কংগ্রেস সমরপারকজ্পনার মূল চারি ও লক্ষ্য হুদয়ঙ্গম হয়, 
একবার যাঁদ জাতীয় আন্দোলনের উভয় পযয়ের, অথাৎ স্থানপরিবত'নের 
লড়াই এবং অবস্থানের লড়াইয়ের দ্বাবধ দায়িত্বাট--ভারতীয়দের হৃদয়-মন 
জয় করা, এবং তাদের আন্দোলনে সাকুয় অংশগ্রহণকারী তথা তাদের নিজস্ব 


সমরকোশল ৫১ 


ইতিহাসের শ্রম্টা করে তোলা-উপলাধ্ধি করা যায়, তাহলে সামীগ্রকভাবে 
কংগ্রেস-পর্রিচালিত আন্দোলনের এবং বিশেষত এর বৈধতা-আঁতীরন্ত গণ- 
অন্দোলনগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতার নতুনভাবে মুল্যায়ন করতে হয়। 
সশস্ত সংগ্রামের তুলনায় গ্রভুত্ববাদী সংগ্রামে সাফলা ও পরাজয়ের প্রতার- 
গুলি সম্পূর্ণ আলাদা । ভারতীয় জনগণ ও স্বীয় আমলাতন্ধের উপর 
ওপাঁনবোশক প্রভৃত্ব কতখাণন হাস পেল, জনসাধারণের মধ্যে রাজনোতিক 
চেতনার কতখা'ন প্রসার হল, তারা সংগ্রামের জন্য কতটা প্রস্তুভ হল এব 
তাদের সংগ্রামক্ষমতা কতটা বাদ্ধ পেল, এসবই হল এক্ষেত্রে সাফল্য বা 
ব্থতার মাপকাঠি । এই আলোকে বিচার করলে আমরা দেখব ফে এই 
অভাষ্টগুল ক্রমে ক্রমে আঁজত হয়েছিল । গণআন্দোলনগুীল যখন অব- 
দমিত (১৯৩২, ১৯৪২ ), প্রত্যাহ্ৃত / ১৯২২), অবহেলিত ( ১৯৪০-৪১ ), 
অথবা আপোসের মধ্যে ।দয়ে শেষ (১৯৩০-৩১, কিন্তু গোলটেবিল বৈঠক 
ব্যর্থ ) হয়োছিল, এবৎ অতএব তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের, অথাৎ প্বাধননতা 
অজণনের, নিরিখে আপাতভাবে বার্থ হয়েছিল, সেই সময়েও সামায়ক ষুদ্ধ- 
বিরাতির পর্বগ্1লর সঙ্গে পষয়িকমে পরের পর গণআন্দোলনের “জায়ার এটা 
সম্ভব করেছিল । প্রভূত্বপ্রাতম্ঠার বিচারে এই আন্দোলনগ্াল [বিরাট সাফলা 
ছিল এবৎ জনগণের রাজনোতিক চেতনায় এক ?বশাল অগ্রগাঁতকে সাঁচিত 
করোছিল।৮২ এই আন্দোলন্গহ্ীলকে সাফল্যের সঙ্গে চ্ণ করা হয়োঁছিল, 
কারণ স্বজ্পকালের জন্য হলেও জনগণ তঈরতর শান্তপ্রয়োগের দ্বারা পদ'বনত 
হয়োছল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রাতি তাদের আস্থা বহুগুণ বেড়ে ?গিযোছল ; 
তাদের সৎ্গ্রামেচ্ছা আরও বাঁদ্ধ পেয়োছল, ক্ষীণ হয়ে এসোছল 'রাঁটশ শাসন 
ও তার অজেয়তা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস । ১৯৩৪-এ এবং পরে আবার 
১৯৪৫-এ বন্দীদের মুন্তি উপলক্ষে যে বীরোচিত সৎবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল 
তা আইন অমান্যের প্রকৃত ফলাফল বা প্রকৃত প্রভাবকে প্রতীকার়ত 
করোছিল। ১১৯৩০-এর সংগ্রামের ফলাফলের মূল্যায়ন করে লেবারপল্থন 

তবাদক এইচ. এন. ব্রেইলসফোডিখোঁছলেন : ভারতটয়রা “শনজেদের 
মনকে মনুন্ত করেছে, তারা নিজেদের হৃদয়ের ভিতর স্বাধীনতা লাভ করেছে" 
লক্ষ লক্ষ লোক যারা কারাবরণ করোৌছল এবং পুীলশের লণগচালনার 
মুখোমুখি হয়েছিল তাদের মানাঁসবতায় একাঁট স্থায়ী পারবত'ন এসেছে। 
হাজার হাজার লঙ্জাশীলা মাহলা ও অন্তঃপ্রীরকাদের দ্বারা লবণ প্রস্তুত 
করা অথবা কাপড়ের দোকানে পকেটিৎ করা যে প্রঙীকী বিদ্রোহকে হচিত 
করোছিল, তাইই ছল যথেষ্ট । এই সমপ্ত বন্ষজকর্মের মাধমে তারা দের 
জড়াবস্থাকে (708181515 ) ভেঙেছিলেন, ভেঙোছলেন পূর্বানাঁদ্ট ?নক্ট- 
তার চৈতন্য 1৮৮৩ 


সমসামায়ক সমস্ত ব্যান্তুর কাছেই যে এই ব্যাপারাঁট স্পস্ট !ছল না তা 


২ ভারতের জ্বাতীয় আন্দোলন 


ভাইসরয় উইলিখ্ডনের দুটি মন্তব্য থেকেই পাঁরজ্কার বোঝা যায়। ১৯৩৩- 
এর গোড়ায় তান ঘোষণা করেন : “১৯৩০-এর তুলনায় কৎগ্রেস নিশ্চিত- 
ভাবেই কম সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে এবং জনসাধারণের উপর তার 
নয়ন্ণ হারিয়েছে ।”৮৪ ১৯৩৪-এ কেন্দ্রীয় আইনসভার নিবচিন যখন 
কংগ্রেসের জয় এনে দেয় তখন তান বিলাপ করেন : “অত্যন্ত দুভাগ্যজনক 
যে এট ক্ষুদে গান্ধীর একটি বিরাট জয় ।৮৮« ১৯৩২-৩৪-এর আন্দোলনের 
আপাতদমন ও পরাজয় এবং আধিপত্যের প্রসারের প্রোক্ষতে এর প্রকৃত 
সাফল্যের মধো কোনও সম্বন্ধ তিনি দেখেনান। তান একেবারেই জানতেন- 
না যে 'ক্ষৃদে গান্ধীর বিরাট জয়” সংগ্রামের পাঁরকজ্পনার সঙ্গেই সম্পাঁকত 
ছিল; বস্তুত ঠিক এই ফল অর্জনের জন্যই রচিত হয়েছিল এই পাঁরিকজ্পনা । 
প্রভুত্ববাদ+ সংগ্রামের আদ্যন্ত ব্যাপার ছিল এইটিই । 

অনাদিকে আধপত্যের 'নারখে পরাজিত আন্দোলনগুলির প্রকৃত 
কাযকারতা ও চারন্ত এব ফলাফল সম্পকে" গান্ধী ছিলেন পূণশমান্রায় 
সচেতন । নেহরুর হতাশাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা উপশম করে ১৯৩৩-এর 
সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লেখেন : “আমার মধ্যে কোনও পরাজয়ের অনুভূতি 
নেই, বরৎ আমাদের এই দেশ যে তার লক্ষ্যের 'দকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে 
যাচ্ছে, এই আশা আমার মধ্যে ১৯২০-তে যেমন, এখনও তেমনই ভাস্বর ।”৮৬ 


সং -পিদে শা 


১. গাম্ধখ যে তাঁর সমরপাঁরিকক্পনার স্থান ও কালগত নির্দষ্টতা সম্পর্কে অবাঁছত ছিলেন 
তা বোঝা যায় ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরের শেষ দিনাঁটতে একাঁট চশনা প্রাতীনাধবর্গের প্রাত 
তাঁর উীন্ত থেকে : “ঘাঁদ চীনাদের সখানাশ্চতভাবে বলতে পারতাম যে আহংস পথ্ধাঁতর 
মধ্যেই তাদের ম্যৃন্তি 'নীহত রয়েছে, তাহলে খুবই খুশি হতাম। কিম্তু আমার মত 
একজন লোক, যে লড়াইয়ের বাইরে রয়েছে, তার একটি জাবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত 
জনগণকে “এভাবে নয়, এভাবে" বলার কোন আঁধকার নেই। নতুন পদ্ধাতটি গ্রহণের 
জন্য তারা প্রস্তুত থাকবে না, আর পুরোনো পদ্ধাততে তারা বিশৃঙ্খল হয়ে গড়বে। 
আমার হস্তক্ষেপ শধু তাদের নাড়া দেবে, তাদের মনের দ্বিধার উদ্রেক করবে ।”' 
€(701160464 770775, ০1, 68, 00, 262. 

২, ভদেব, ৬০]. 69, 10. 90. 

৩. উদাহরণজ্বরৃপ, ১৯৩০-এ খেড়ন্র করাবরোধী আন্দোলনে (10 27 ০211008160 ) 
বা ১৯১২৮-এ বারদোলি সত্যাগ্রহে কৃষকদের সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করার সমর পাঁলশ 
সম্ধ্যার পর বাড়িতে ঢকত না বা তালাবম্ধ বাঁড়র দরজা ভাঙত না ; গ্রামের জনগণ 
রাজকর্মচারীদের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে প্রত্যাখ্যান করলেও কর্মচারীরা তা ক্রোক 


৬, 


১১, 
৯১২, 


৯৩, 


১৪. 
৬. 
৬, 
৯৭. 


সমরকৌশল €&৩ 


বা বাজেরাপ্ত করত না। এই উদাহরণাঁটর সঙ্গে তুলনা করুন চা, ৬, [9৩08৩ 
[09০ 0720 20546016 7দ07301506, টবাপাাগা 

আঁভ্রকা ও এ্রাশয়ার কয়েকাঁট ক্ষুদ্রুতর উপাঁনবেশে এ ব্যাপারে ব্রিটিশ নসাতি ছিল যথেষ্ট 
আলাদা । 

এত বোশসংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মত প্রকাশ করোছলেন ষে প্রতোকের কথা 
উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আই. সি. এস, দের মধ্যে এস. আর, কাইওয়াড় (মাদ্রাজ, 
২-৬-৮৪ ) এবং আর. এ. গোপালম্বামী ( মাদ্রাজ, ৫-৬-৮৪ ) এই 'দকাটিব উপর সব- 
চেয়ে বোশ জোর 'দিয়োছলেন । 

001720192 777077%5, ৬০1, 69, [০ 104. 

তন্দেব, *০1. 67) 1. 39. 


তর্দেব, ০. 52. 
তর্দেব, 00. 226. 


তদেব, ৬০1. 66, 00, 391-2, অন্যান্য জানসের মধ্যে হরিপংরা প্রস্তাবে বলা হয়ে- 
ছিল : “দেশশর রাজ্যগল এবং অবাঁশন্ট ভারতের মধ্যে পারাস্থাতির গার্থকোর প্রোক্ষিতে 
কংগ্রেসের সাধারণ নশীত অনেক সময়েই রাজাগযীলর পক্ষে অনুপযুক্ত.” ও 751৮ 
22470?) প্রাগুক্ত) ৬০1, 4, 0,223, 

001755652. 770775, ৬০1. 76, ষথাক্রমে 010. 439 ও 400. 

বহু বছর ধরে ওপাঁনবোশক শাসকেরা এই শিক্ষা দিয়ে আসাঁছল যে রাজনশীতি সরল- 
হৃদয়, শৈশব-অনাতক্রান্ত ভারতবাসশীর বৈধ অঙ্গন নয়, বরং এট একাঁট বদেশশী গাছ যাকে 
স্বীর জনগণের থেকে উত্তরোত্তর 'বাচ্ছন্ন চাকুরীলেভশ বাবুরা নিজেদের সংকধর্ণ 
স্বাথীসাদ্ধর উদ্দেশ্যে কৃন্রিম উপায়ে (হটহাউসের ধরণে ) ভারতবাসীর জীবনে রোপণ 
করছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই শাসকেরা বখন সৈয়দ আহমদ খান এবং 
অন্যানাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খাড়া করে, তখন একই সঙ্গে তারা তাঁকে ও তাঁর অনু 
গামীদের যে কেনও ধরনের রাজনশীতি- এমনাঁক সাম্প্রদার়ক রাজনশীতও--পারহার 
করে চলতে প্ররোচিত করে । এই নশীত পাঁরত্যন্ত হয় ১৯০৭-এ, খন এর পক্ষে আর 
আস্তিত্বরক্ষা করা সম্ভব হাচ্ছল না। মুসাঁলম আঁভজাতবর্গ ও জায়গণরদারদের সাম্প্র- 
দায়ক রাজনীতি অনুসরণ করতে দেওয়া হয়োছল, যাঁদও এঁছল উচ্চশ্রেণশর প্রাজনশীতি 
এবং এর চাঁরিন্র ছিল রাজানহগত ও 'বিক্ষোভ-আনভবর (1000-98105010102) )। 
উদাহরণস্বরুপ দেখুন, 200178, 00110650705, ৬০1. 69, 0. 12 : সত্যাগ্রহের 
“ফলাফল নিভর করে সংচ্ছ জনমতের প্রকাশের উপর ।৮ এছাড়াও দেখুন, 1570001- 
121, প্রাগুক্ত, ৬০1, 5, 0, 23. 

এই শব্দবজ্ধাট ডি. কে. কুনতের । সাক্ষাৎকার, পুণা, ৬-৬-১৯৮৫। 

0০116663 77০0775, ৬০1, 64, 0. 319. 

তদেব, ৬০?) 64, 7. 194. 

উদ্দাহব্রণস্বর-প, ১৯৩৩-এর ১৪ সেপ্টেম্বর নেহরুকে লেখা গাম্ধীর চিঠি: "শবশেষ 
বিশেষ পাঁরাশ্থিতিতে গ্যেপন পথ্ধাতর প্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত হতে পারে৷ যে জনসাধারণকে 


৪ 


৬৮, 


১৯. 


০, 


১, 
১৩১৬ 


২৩, 


২৪. 


ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


আমরা নিভর্শকতার শিক্ষা দিতে চাই তাদের জন্য আমি এই সাবধাট ছেড়ে দিতে রাজশ 
আছ...গোপনতা হল আইন অমান্যের মেজাজের বিকাশের পারিপচ্থণ 1৮ 0011649৫ 
77071, ৬০, 55, 0. 429. ৯৯৩০ এবং ১৯৩২-৩৪-এর আচ্দোলনের সময় 
কমাঁদের গ্রেফতারের জন্য হাজির না ছওয়ার অর্থে গুপ্ত থাকার অন:মাত দেওয়া হয়ে- 
ছিল। কিন্তু তাদের করোর কাছেই [মিথ্যা নাম ব্যবহারের অনুমাঁত দেওয়া হয়ান, 
এমনাঁক সামনে এসে পড়া পুলিশের কাছেও নয়। খন্দরের পোশাক যা ছিল 
জ্বাধীনতার ভীর্দ*, কম্তু একই সঙ্গে খোলাখুলি সনান্তকরণের সহারক-__ পরা ছেড়ে 
দেওয়ার অনতমাতিও তাদের ছিলনা । এই বন্তব্য আমাণের সাক্ষাংকারগুলির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । 

শ্বজনপোষণ এবং দুন্শীত কগ্রেসকে কলগিকিত করছে, এই অনুভূতি ৯৯৩৯-এর 
গোড়ায় গান্ধীকে নৈরাশ্যাক্রান্ত করোছল । এইজন্যই সুভাষ বস? ও বামপন্থী গোম্ঠীর 
মতবাদের বিরুদ্ধে তানি দ্‌ঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন যে আরেক দফা অবৈধ গণসংগ্রামের জন] 
দেশ তখনও প্রস্তুত নয় । দ্র. 0১৮977951) 1002815525 07506 40061040706 012 


676 001,776 1937-1939 12761505070 12870010201) 0190091791৬. 
1101, 01956165001), 


ষে রাজনোতিক চিজ্তাধারা বা কার্ষ প্রণালী গ।ম্ধী-আরউইন চুক্তির জন্য দায়ী ছিল ভারত 
সরকার যে সোঁট বদলাতে চেয়োছল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে 
কঠিনতর নশীতি গ্রহণ করতে চেয়োছিল, তার একাঁট কারণ ছিল নিজের কম'চারী, বিশেষত 
গ্রামীন কর্মচারী ও পৃীলশের উপর প্রভুত্ব হারানোর ভয় । দু, চ২* 3. 10016, 76 
0788৭ 01 71৮,015 07৮86, 10, 289, 

১৯৪২-এ একন ব্রিটিশ পুলিশ কর্মচারণর উপর এই নশীতির প্রভাব সম্পর্কে একটি 
কৌতৃহলজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন সরলা দেবশ মজহমদার (বোম্বাই, ২৯-৫-১৯৮৫)। 
00116060 7707-145, ৬০01. 66, 1১, 104. 

উদাহরণশ্বরূপ দেখুন, 1. [721150-এর সতাগ্রহ আন্দোলনের উপর টকা, ২২ 
এপ্রিল ১৯৪১১ 1170116050৬ 097915, 7. 1251104. 

অগ্যুত পটবর্ধন আমাদের বলেন বোঙ্রালোর, ৭২-১২-১৯৮৪) যে বোন্বাইয়ে ১৯১৪২-এর 
আন্দোলন [নয়ঙ্ঘরণ করার দায়িত্ব তিন সদগ্যের ষে উচ্চপদদ্ছ রাজকমণচারশদের দলাঁটর 
উপর নান্ত হয়োছিল, তার একজন জাতপয়তাবাদশদের সাক্য়ভাবে সাহাষা করোছলেন। 
১৯৪২-এর আন্দোলন সম্পর্কে ষে বহু লোক একই কথা বলেন তাঁদের কয়েকজন 
হলেন লতা পরাইয়া (বোম্বাই, ২১-৫-৮& ), বসম্তদাদা পাটিল (বোম্বাই, ১৪-৬- 
১৯৮৫ ), অনাবথুক্ধল অচুথন (কাসারগোদ, কেরালা, ১৩-৫-১১%৪ )। 

রাঁটশ শাসনের আন্তম পর্যায়ে ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোর বিশৃঙ্খলা, এবং ভারত- 
তাগের সিদ্ধান্তের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে একটি আলোচনার জন্য দেখুন, 
901017602, 112179021), 37037 [১01105 ঠা) 05 0০0010127 20101781 [000 
9019০) 1945-46+) 17) 4৯০ তত (0068১ ০৫ ১ 1186 272 2291569--96%0016 
10787762010 2194১-47. 


৬, 


ঘ্৬. 
৭. 


খ৮, 


০), 


৩০. 
৩১. 
৩২. 


৩৩. 


৩৪. 


৩৫. 


৩৬, 


সমরকোশল && 
১৯৭২ সালের প্রথম 'দকে আম এই সমর পরিকজ্পনাকে চাপ-আপোস-চাপ 
€75551116-00010)0101)156-721555015 বা ১-০-৮১) বলে বর্ণনা করেছি। সেই 
সময় আমি প্রচালত মার সর বিশ্লেষণ পদ্ধাতি থেকে বৌয়রে আসার চেছ্টা সবে শুর 
করোছিলাম, এবং সেজন্য এর জটাজাল থেকে তখনও সম্পূর্ণ মুস্ত হতে পারান। 


আশা কার আমার স্তণর্থদের সঙ্গে দঘ“ আলোচনা আমার বোধকে সমৃদ্ধ করেছে, 
যাঁদও এই বোধ এখনও পাঁরণাঁতর পথে । 

সাক্ষাৎকার, পিপলাও, থেড়া, গুজরাট, ৩-৭-১৯১৮৫ । 

নেহরু এও বলোছলেন ষে হয় সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা টিকে থাকবে অথবা ভারতীয়রা 
প্দুগেরি দখল” নেবে।:9212045270775, ৬০1. 6, 0. 104. 

আমরা বলতে পাঁর ষে ১৯২০-র দশকে ইওরোপে সমাজগণতন্ত্শ দলগ্রালর বৃহত্তম 
ভুল ছল এটাই, সরকার গঠন করা বা সংসদে যোগদান করা নয়। 

১৯৩৬-৩৬-এ গান্ধী যে নেহরুকে কংগ্রেসের অগ্রণখনেতার স্তরে উন্নশীত করোছলেন, 


অর একটি কারণ ছিল যত শগঘ্ৰ সম্ভব গণআন্দোলন শ.র. করার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা । 
€০11০%02 77071, ৬০1, 67, 0. 226. 


তর্দেবঃ ৬০1. 69, 700. 78-১. 
41007159009 1,94667) হ.০0০7 ০. 31, 14 ০০100911935. রাঁশয়ার ১৯৩৫ 
সালের বিপ্লবের পর বারো বছর যে তুলনামুলকভাবে শান্তি বিরাজ কধোছল, সে 


ব্যাপারাঁটর প্রাত ভি. কে, কুনৃতে আমাদের দঁষ্ট আকর্ষণ করেন। সাক্ষাংকার, পুনা 
৬-৬-১১৮৫। 


তব 23. 8110919019 9106201) 20 11001000৬/ (01001998, 111 4. 1, & 9. 03. 
28101» 505.) 7718 77501010168, 0/ 17,060 1106507000:97101695 ০1. 
11, 0. 48. 

2, 1৮. 110091)1) 000০9 £৯০০০0121506 : 4৯ 501৬0501005 7১10019100৯ 
7১101011910, 280.197,014 770502৫, 72010975, 1116 0. 1/36, 00119001010 6, 
বামপঞ্থীরা বশ্বাস করতেন ষে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত না হওয়া অবাধ তার সঙ্গে জাতীয় 
আন্দোলনকে একাঁট স্থায়ণ এবং বৈধতা-আতিরিস্ত গণসংগ্রাম চালাতে হবে। আন্দোলনে 
প্রাতকুলতা আসবে, আসবে উত্থান ও পতনের পর্যায়, কিন্তু এগুলি সে ধরণের 
1না্করতার জল্ম দেবে না যেখানে সামনাসামাঁন লড়াই থেকে সরে আসা হবে, কিছু 
[কছু ওপাঁনবোৌশক প্রাতজ্চানকে ব্যবহার করা হবে, উদ্যমকে সাঁরয়ে আনা হবে 
অরাজনোতিক এবং অশ্রেণখীভাত্তক গঠনমূলক কমণসৃশীর দিকে । নেহুরুর ভাষার, 
কংগ্রেসকে “একটি আক্রমণাত্মক প্রত্যক্ষ সারুয়তার মশাত'” বজায় রাখতেই হবে। 
জাতীয়তাবাদী গণসংগ্রামকে চির গ্চায়শ হতে হবে, এবং তা শুধ,মান্র অসাধীবধাঁনক ও 
অবৈধ উপারেই অগ্রসর হতে পারবে। 'একবার জনসাধারণ প্রবেশ করে আন্দোলনের 
রাশ নিজের হাতে নিয়ে নিলে আর মাঝ রাস্তার থেমে ষাওয়ার উপায় থাকেনা। 

মাধবলাল শংকরলাল যেমন বলোৌছলেন (সাক্ষাৎকার, পিপলাও, খেড়া, গুজরাট, 
৩-৭-১৯৮৫ ), জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিশ্রাম নেয়, আরপর আবার এাগয়ে যায় । 
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৩৯, 
৪0, 
৪১৯, 


৪২. 


৪৩. 
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তিনি আরও বলোন্ছিলেন যে তারা খ,ব বোঁশ দমন সহ্য করতে পারেনা। একই কথা 
বলেছিলেন ভি. কে. কুন্তেও (সাক্ষাৎকার, পুনা, ৬-৬-৯১৯৮৫)। তান জ্মরণ 
করোছলেন সেই ঘটনার কথা যা জনসাধারণের দশ মেয়াদশ সংগ্রাম চালানোর অক্ষমতা 
সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করোছল। অন্য অনেক অজ্পবয়েসী মানুষের মতা তাঁনও 
১৯৩১-এর গাম্ধী-আরউইন চুন্তর পরেই আন্দোলনের প্রত্যাহারের ব্যাপারাঁট নিয়ে 
অসন্তু'ট ছিলেন। কংগ্রেসের করাচী আঁধবেশনে যাওয়ার পথে তানি একাঁট জনসভায় 
ভাষণ দেন এবং বস্তুতার মধ্যেই আন্দোলন প্রত্যাহারের কারণে তাঁর হতাশাকে বান 
করেন। তিনি বসার পর কৃষকের পোশাক পরা একটি লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলতে 
আসে । কুন্তের উদ্দেশে সে প্রশ্ন করে : “আপাঁন কি বিবাহিত 2৮ কুনতে জবাব 
দেন, “না ।”” “আপনার বাবাই ক আপনার ভরণপোষণ করেন 2” শ্হাটা।” সেই 
জন্যই আপাঁন আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য এত ব্যাকুল। আপনার যাঁদ নিজের 
পরিবার থাকত এবং তাদের খাওয়াতে হত, তাহলে আপাঁন অনেক অন্য সুরে কথা 
বলতেন 1৮ ৯৯৩৯ সালে বিহার সোশ্যা'লম্ত পাঁট'র অন্যতম প্রাতিচ্ঠাতা গঙ্গাশরণ 
[সংহ (সাক্ষাৎকার, নরাপিল্লী, ১৫-১২-১১৮৫ ) এবং আরও অনেকে তাঁদের সাক্ষাৎকারে 
একই মত পোষণ করেছেন । 

এই বাকাবম্ধাট ডি. কে. কুন্‌তের ৷ সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত । 

উদাহরণজ্বরৃপ দেখখন, ডি, কে. কুনৃতে সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত । ১৯৪২-এর 
আন্দেলেনের সময় দাক্ষিণপন্থী ও বামপম্থণী, উভভ্র শ্রেণীর গোঁরলা সংগ্রামীদের আধ- 
কাংশই এ বিষয়ে খুব পাঁরত্কার ছিলেন ষে তাঁরা গণআন্দোলনের বিকজ্প নন। তাঁদের 
বিচারে গ-প্ত কার্যকলাপের প্রধান কাজ 'ছিল জনগণের মনোবলকে জখইয়ে রাখা 
। উদাহরণস্বরৃপ দেখুন, অদ্ভুত পটবর্ধন, প্রাগুক্ত )। কেউ কেউ অবশ্য পরে দাবি 
করেন যে গুপ্ত কার্যকলাপের সহজত্ পথাঁটতে প্রবেশ করাই ভুল হয়েছিল ; এর বদলে 
চেগ্টা করা উচিত ছিল একটি গণআন্দোলন গড়ে তোলার, সে আন্দোলন তৎকালশন 
প্রোক্ষতে যতই কঠিন ও সঈমাবদ্ধ হোকনা কেন। উদাহরণের জন্য দেখুন, লালভাই 
দাঁহয়াভাই নায়েক, সাক্ষাৎকার, নৌসারি, গুজরাট, ২৭-৬-১৯৮৫। 

00911601960 70775) ৬০1১ 61, 0. 439. 

তদেব, ৬০1. 58, 2. 318. 

447 46608508275, 00. 364-6. 

001192462 77015, *০1, 675 19, 195. 

তদের, 0. 420 এবং ৬০1. 69, 7), 6০, 

৯১৪৫-এর ২২ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস নীতি সম্বন্ধে গৃহীত £0০০0 প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 
“সম্পূর্ণ অথবা আংাঁশক পাঁরবাঁত'ত অসহযোগের পদ্ধাতকে কংগ্রেস যেমন ছাড়তে 
পারেনা, তেমনই আলাপ-আলোচনা ও সম্তোষাঁবধানের পদ্ধাতকেও--যা হল শান্ত 
পূর্ণ নশীতির মোদ্দা কথা সে কখনোই বন কয়তে পারেনা, প্রলোভন বতই তার 
হোকনা কেন। স.তরাং কংগ্রেসের নির্দেশক সূত্র সবসময়েই থাকা উচিত : সম্ভবমত 
আলাপ-আলোচনা ও আ.পাস-মীমাংসা, প্রয়োজনানৃসারে অসহযোগ এবং প্রতাক্ষ 


৪৬. 
ঞ৬, 
শু৭. 


৪৮. 


৪৯১, 


সমরকোৌশল &৭ 
"পদক্ষেপ (01:50 800108 ) 0 1%505075 70507%2% 00%0169, 8267 2940 


49881962720? 2946 58950 672 26508848075 2205362 &% 8786 0070%635, 
8706 447 0:0070. £726 77০077$1%0 007505666, 4১100 সাধারণ সম্পাদক কর্তক 


'প্রকাশিত। ১৯৩৯-এ গান্ধী এই ব্যাপারাঁট স.স্পন্টভাবে বাস্ত করেন: গ্র্বদা 


একজন সত্গ্রহণর প্রথম ও শেষ কাজ হবে একাঁট সম্মানজনক পথের অনুসন্ধান করা 
“আমাদের লক্ষ্য য আছে তাই থাকবে, কিন্তু প্রার্থত গোটা ?ীজনিসাঁটর তুলনার কম 
প্রাপ্তির জন্যও আমাদের আলাপ-আলোচনার জন্য প্রস্তুত থ।কতে হবে, বাঁধ অবশ্য 
এই "জানসট 'নিরভ'লভাবে একই প্রকাতির হয় এবং এর মধ্যে ব্যাস্তির অন্তর্গত সম্ভাবনা 
থাকে ।” 091160462. 7707%5 ০1, 69, 0, 325. ১৯৪৬-এর ২৬ নভেম্বর মশীরাটে 
তর সভাপাতর ভাষণে কৃপালনশও এই ব্যাপারাঁটর উপর জোর দয়োছলেন : “কজন 
সত্যাগ্রহী খন শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধানের সুযোগ দেখে তখন সে চট করে 
লড়াইয়ের পথে যায়না, 'মিটমাট করতে আগ্রহধ হয়ে ওঠে। তার মুল দাঁবগ্ীল 
যাঁদ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সে তার প্রাতপক্ষের সঙ্গে টোবিলে বসে আলাপ-আলোচনা 
করতে রাজশ থাকে 1১” 27655522800 442205595 1%2827 2150721 0092%65৭ 
£501%/ £0৮67611১০১$8070, 


09716064 চ7০077:55 ৬০1. 61, 101), 88-9, 
[59001%2, প্রাগুক্ত, ৬০1. 4, 0, 44. 


(001160160. 770774১ ৬০1. 55, 19, 429, এমন অনেকেই ছিল বারা নানাবধ কারণে 
জেলে যেতে পারেনি এবং গঠনমৃজক কাজকর্মে যোগ দিয়েছিল । অতঞ্ বসে বিধবা- 
হওয়া নির্মলা শ্রফ তিরিশের দশকে খাঁদর কাজকর্ম শুরু করে এবং এমনাঁক আহ্বকেও 
বোম্বাইয়ের নানা চোৌকে খাদ ভাণ্ডারাট চালাচ্ছেন। সাক্ষাৎকার, বোম্বাই, ১-৬- 
১৯৮৫ । মাণবেন নানাবত তাঁর দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ভিলে পালের বাড়িতে 
বাঁড়তে খাঁদ বাক করতেন, এবং আজ পণচান্তর বছর বরসেও ফ্লোরা ফাউণ্টেন খাদ 
ভাশ্ডারে প্রত্যেকাদন বান। মাঁণবেন নানাবতশ ও তাঁর মেয়ে অরুণা পুরোহতের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার, বোম্বাই, ২৮-৫-১৯৮& ॥ সুপাঁরাচিত কমহনিস্ট নেতা বাঁবনারায়ণ বোঁড্ডি 
ছান্রাবস্থায় লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে কাঁকনাড়া চলে যান। তাঁর পারবারের 
লোকজন সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করে তাঁকে আন্দোলনে সাক অংশগ্রহণ থেকে নিরস্ত 
হতে এবং 'নজের গ্রামে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। তান এই শর্তে রাজশ হন ষে 
তাঁর পারবার একট খাঁদ-উৎপাদন কেন্দের ব্যরভার বহন করবে । এই কাজ তান এক 
বছর ধরে চালান। সাক্ষাৎকার, হায়দরাবাদ, ৮-৭-১৯৮৪ | 

আমরা ষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকার [নিয়োছ তাঁদের একটা বড় অংশের 
জশীবনোতহাসের ছকাঁট এইরকমই । উদাহরণের জন্য, অনাবথ-কল অচুথনের সঙ্গে 
সাক্ষৎকার, কাসারগোদ, কেরালা, ১৩-৫-১৯৮৪। 

আমাদের সাক্ষাংকারগহীল নেবার সময় আমরা আঁবম্কার কার ষে হারজনদের জ্বাতীয় 
আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য মান্নায় অংশগ্রহণ না-করার 'পছনে অনাতম কায়ণ ছিল তাদের 
চূড়ান্ত আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পম্চাদপসরতা। আবার দেশের আঁধ- 


৫৫ 


&0. 


€১. 


৫২ 


৫৩. 


৫৪. 


ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন 


কাংশ জারগার-_স্বাধশনতার আগে এবং পরেও, অর্থাৎ ষাটের দশকের শেষ পর্যজ্ভ-_ 
তারা ষে বামপন্থী রাজনশীততে প্রবেশ করোন, তারও এট 'ছিল অন্যতম কারণ । 
উদাহরণস্বরূপ, কে: সৃন্রক্ষণ্ম “সুক্রি* (মাদ্রাজ, ৭-৬-১৯৮৫ ) এবং হান অংশ- 


গ্রহণকারণ মালেলা কুরুপানন্দমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (নিদ,ব্রোল;, গুপ্ুর, অগ্ধপ্রদেশ, 
২২-৬-১৯৮৪ )। 


আমরা যে হারিজন ও নিম্নবর্ণের অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাংকার ?নযোছ তাঁরা এই দিকাঁটর 
উপর জোর দেন ; উদাহরণস্বরপ, াল্লেলা কুর-পানন্দম্‌, নিদুরোলব, গৃপ্ট্র, অল্পর- 
প্রদেশ, ২২-৬-১৯৮৪, আঁম্পকাতলা জোসেফ, বিজয়ওয়াড়া ২৯-৬-৯৯৮৪, কোনড় 
সূর্ধপ্রকাশ রাও, বিজয়ওয়াড়া, ২৬-৬-১৯৪ এবং অনাবথুক্ধল অচুথন, কাসারগোদ, 
মালাবার, ১৩-৫-১৯৮৪ | 

সংস্কারগুলির ৬দ্দেশা ছিল ভারতকে স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রক্ষমতার অংশাবশেষের 
হস্তাতরের পথে এগয়ে নিয়ে যাওয়া, উদ্াারনৌতিক সাম্রাজাবাদী এাতহাসিকদের এই 
দাঁব যে ঠিক নয় তা স্প্ট হয়ে ওঠে ১৯৩৫ এর আইনের উপর সংযত সংসদশর 
সামাতিএ 10170 7১011191770100919 (01717910659) চেয়ারম্যান লড" লিনালথগোর কথা 
থেকে । তান পরে বলেছিলেন ষে এই আইনাঁট রাঁচত হয়ৌছল « কারণ আমরা ভেবে- 
[ছিলাম যে ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব বজায় রাখার..'এটই সবোৌন্তম উপায় । আম বিশ্বাস 
কার ষে ভারতে সাধাবধানক পারবতনিগুলিকে ত্বরাষ্বিত করা আমাদের নীতির অংশ 
নয় । দীর্ঘমেয়াদশ তীত্ততে ভারতকে সাম্রাজ্যভুন্ত করে রাখতে হলে ঠিক যা দরকার, 
স্বেচ্ছাপ্রবত্ত হয়ে তার থেকে দ্রতগাঁতিতে ভারতীয়দের হাতে নিয়ন্ণ ছেড়ে দেওয়াও 
এর উদ্দেশ্য নয় |” ডপ্ধতিসূত্র £ [২১ 7 1719010, [110 01001010701 005900100 
111) [71109 : 1.0100010+5 17019. 7১01105, 1917-477) 11 1). ৯ 50৯, 90. 
0০7770১২ &)14 €1৮৮ £২0)১ 0১. 379. 

“একমান্ত চুড়ান্ত রাস্তা হল কংগ্রেসেব বিভাজন এবং সম্পান্তর আধকারের বুক্ষণার্থে 
দক্ষণপল্থীদের বাইরের নরমপন্থণ চিন্তাগোজ্খঠীর সঙ্গে যোগদান |” 1101107860৬ 
0০0 53816, 23 0০6০৮০71938, 17050 72795, [011 1, এ]. 

১৯৩৭-এর €& মার্চ লিনালথগো সেক্রেটারি অব- স্টেট জেটল্যান্ডকে লেখেন £ “আসল্‌ 
বিপ্লবীদের বরৃদ্ধে বাবস্থা নেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার আগে কংগ্রেসের 'বাভন্ন 
অংশের মধো যাঁদ ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং ধাঁদ তারা নিজেদের ঝামেলা নিজেরাই 
মাটয়ে নেয়, তাহলে অবশ্য খুবই সাঁবধে হয়” 755)55670020 72010075, ছু, 
12514, পা. 

সরকারী কর্মচারণরা ভেবোছলেন যে নেহ রু ও তার অন-গাখীবা রাডিকাল চিচ্তা- 
ভাবনা এবং ১৯৩৫-এর সাংবধাঁনক সংস্কারগএীলর বাস্তবায়নের বিরোধিতার পথে 
এতদূর এগিয়ে গেছেন, ষে নাখিল্ভারত কংগ্রেস কমিটি 100) ও লক্ষ্য কংগ্রেসে 
দক্ষিণপন্থণ গোহ্খণর হাতে পরাজয়ের পর তাঁরা বোধহয় পিছ: হটবেন না, বরং কংগ্রেস 
থেকে বোরয়ে ষাবেন। এইজন্যই ৯৯৩৫-৩৬ এ প্রায় সমস্ত উচ্চপদন্ছ কর্মচারী 
নেহরুকে গ্রেফংতার না করার জন্য ভাইসরয়কে পরামর্শ দেন। যেমন, মান্রাজের' 


৬. 


€৭. 


(৮, 


৯, 


সমরকৌশল ৬১ 


গভর্নর আরাঁষ্কন পরামর্শ দেনঃ “এই ধরণের বন্ততা নেহরু বত দেবেন ততই 
ভালো, কারণ তাঁর মনোভাব নিশ্চিতভাবেই কংগ্রেসের 'বিভাজনকে সাহাধ্য করবে ।' 
বস্তুত, আমাদের উচিত তাঁকে প্রশ্রন ও মদত দিয়ে যাওয়া, কারণ [তানি তাঁর অজান্তে 
ভিতর থেকে কংগ্রেস সংঘঠনাটকে ভাঙছেন। 175071)9 (9 01810, 001 20, 
1936, 770716 150156502% 29626057058 [১ ০. 41136, 


যেরকম লনালথগেো ১৯৩৬-এ লিখোঁছলেন, “প্রাদৌশক স্বায়তুশাসন বিপ্লবের একাঁট 
সর্বভারতশয় অস্ত্র হসাবে কংগ্রেসের কার্ধকারতাকে নঙ্ট করার যে শল্তি রাখে, তার 
মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের সরাসার সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ট সংযোগ |” ॥ 
01] 31677106017) 778 1/269/01/ &৫ 1305 [* 52. 


[তিনি ১৯২৬-এ লেখেন £ “কাীন্সিল-প্রবেশের ব্যাপারটি আপ্ম মন থেকে মেনে 
নিতে পারছিনা । যত সময় যাচ্ছে ততই এই বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হচ্ছে ষে 
কাউীন্সল-প্রবেশই আমাদের কিছ; িদ্ছ সমস্যার উৎস |” 06116049৫770775, 
৬০0]. 30, 0. 395. 


“আমার ব্যান্তগত মত ছিল পদ-গ্রহণের বিরুদ্ধে । সুতরাং আপনাদের অনুমাত নিয়ে 
আমি এই নতুন পরপদ্ষা-নিরধক্ষা (০5190111767) সম্পকে আমার মত দিতে চাই, 
যখন গত কয়েকমাস ধরে এট চালু রয়েছে । আমার *তে, পদ-গ্রহণের দ্বারা আমরা 
উপকৃতই হয়োছ । এক: নতুন প্রাণচণ্লতা, এক নতুন স্বন দেশকে স্পান্দত করছে। 
কংগ্রেস সভাপাতি হসেবে আম দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার কার, সুতরাং এই 
নতুন পরীক্ষার ফলে কৰক, শ্রীমক ও বাঁণকেরা ক ভাবছে তা দেখার এবং অনুভব 
করার বথেন্ট সুযোগ পাই ॥ যেখানেই কংগ্রেসী সরকার প্রাতীহ্ঠিত হয়েছে সেখানেই 
জন্গণ জ্বাস্তর নিশ্বাস ফেলছে |” 4১100-র কলকাতা আধবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, 29 
0০0০9] 1937, ১ 09108], ০.১ :90160160. 7/071.5, ০01. 8, 10, ১38. & নভেম্বর 
৯১৯৩৭-এ এলাহাবাদে একটি ভাষণে তিনি এর পুনরাবশত্ত করেন: “পদশ্রহণের 
মহস্তম ফলাফল হল জনমানস এবং দেশের বাতবরণে এক অদ্ভুত পারবর্তন। কিছু 
কিছ [জিনিস আছে যেগীলকে কোনও দাঁড়িপাল্লা দিয়েই সাঠকভাবে ওজন কয়া 
যায়না । সাহস, দুঃখ ইতাদি অনুভ-তিগুল হল সেই ধরনের জানিস । একট বিরাউ 
সুবিধে রয়েছে এই, ষে জনসাধারণের মাথার উপয় থেকে বোঝা কিছুটা কমেছে] 
কৃষক ও শ্রীমকদের দেওয়া হয়েছে কিছ সাহায্য । পদ-গ্রহণের সিদ্ধান্তের অনুকূলে 
এটি ছিল একটি বিরাট বাঁন্ত। তদের, 00. 350-1. 

উদবাহরণস্বরৃপ দেখংন, গান্ধীর অগস্ট ১৯৩৮-এর বন্তব্য ৪ “কংগ্রেস সরকার গণ্ডন 
করেছে এই আইনের প্রণেতাদের প্রতাশান-যায়শী এই আইনকে ব্যবহার করতে নয়, 
ভারতবাসধদের নিজেদের প্রণীত একটি প্রকৃত অ!ইনের দ্বারা এর প্রাতস্থাপনেয় দিনটিকে 
ত্বরান্বিত করার জন্য ৷" 0০719/6৫ 17077:5) ৬০], 67, 0,226 


নেহ-রুকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৯ ভসেম্বর ১৯৩৫, 10 38917159119] 6105 এ 9%7075 
07 012 7,9£1975, 00. 15677, 


৬০ 


৬০, 


৬৯, 


৬২. 


৬৩, 


৬৪, 


৬, 


৬৬, 


৬৭, 


৬৮৭ 


ভারতের জাতগয় আন্দোলন 


51০ 200 ৩০ 05 :29101 5016015, 276 70০8016762256  ০/ 27১৫ 17447 
166$07500 001571098, ০1 [1], ১১, 41-2, 


আমাদের সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেস মাঁন্্মণ্ডলখগ-লির বান্কর্ষমের এই 
দিকাটর উপর জোর দিয়োছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন 1স. সংব্রমানরম, মাদ্রাজ, 
২-৬-১৯৮৪, মোরারজী দেশাই, বোম্বাই, ১৪-৬-১১৮৫, এম. ভন্তবতসলম-, মাদ্রাজ, 
৪-৬-১৯৮৪, নাগেম্বর রাও, কাওয়াঁল, অল্ধগ্রদেশ, ১৭-৬-১৯৮৪, ই. পি. গোপালন, 
কোপ্পঘ্‌, পটম্বী, পালঘাট, কেরালা, ১৮-৫৬-১১৮৪ এন. কৃষ্ণ নায়ার, কাঁলকট, 
কেরালা, ১২-৫-৯৯৮৪, এ. ভি. শ্রীকণ্ঠ পদুভল, অন্ন,র (তআলিপরম্বা ), কেরালা, 
১৫-&-১৯৮৪। এই কারণে এবং সহযোজনের সম্ভাবনা খুব কম থাকার দূরণ গান্ধী- 
বাদী ও র্যাঁডক্যালরা পৌর প্রাতত্ঠানগ্ীলতে কাঞ্জ করতে কোনও দ্বধা করেন নি। 


এই একই সাফল্য বরাটাকারে পাওয়া 'গিয়ৌছল বখন সরকার ১৯৩১ সালে গাম্ধশর 
সঙ্গে সমপদস্থৃতার 1ভাত্ততে একটি চুক্তি সাক্ষর করে। 


অনেক বামপল্থী সাক কম কংগ্রেস মান্মিমপ্ডলখগ্ীলর এই দকটির উপর কোঁক 
দেন। নিম্নালাথত ব্যান্তদের সাক্ষাৎকার : কে. মুরুগেসন, এক কম্হানিষ্ট ট্রেড- 
ইউনিয়ন নেতা, মাদ্রাজ, ৯-৬-১৯৮৪, ?স, পি, আই. নেতা অচ্যুত মেনন, ত্রিচুর, ২১- 
€-১৯৪৪, ভি. প্রসাদ রাও, অম্ধের কমুযনিষ্ট নেতা, নয়াদিল্লশী, ১৭-৩-১১৮৬, এম. 
কুমারন, এক কম-নস্ট নেতা, বাদগারা, কাঁলকট, কেরালা, ১১-৫-১৯৪৪  এছাল়্াও 
দেখুন, ৬1531219171 7/1210017) “00081 710৬6171617, 001081059 1৮110250109 
8180 11071001121 1১01105 £ 70৮১ 1937-1939৮, 11, 19111) 01559115600], 


কেছ্দ্রখ় আইনপারষদের নির্বাচনে (020008] 1.62191816 4/১55517015 ) যাঁরা 
লড়তে চেয়েছিলেন তাঁদের সমর্থন করে গান্ধী ১৯৩৪-এ লেখেন £ “আশা কার 
কাউীম্সলের কাজকর্মের চাকচিক্য আধকাংশ লোককেই স্পর্শ করতে পারবেনা । 
এমাঁনতে, এই ধরনের কাজের দরকার আছে। কিন্তু কংগ্রেস যাঁদ শুধমাত আহন প্রণয়ন 
সংক্রান্ত কাজ্কর্মেই মনোনিবেশ করে তবে সেটা হবে তার পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। 
স্বরাজ এ পথে কখনোই আসবেনা । স্বরাজ একমান্র আসতে পারে জনগণের সার্বক 
চেতনার মাধ্যমেই 7” 00119662 77077:2, ০1, 58. 0. 11. 


ওয়াই. বি. চহহনের ভাষার, “সাধাবধাঁনক লড়াই ছিল লড়াইয়ের আর একাঁট ধরন, 
যাঁদও প্রকৃত ভীত ছিল গণসংগ্রাম।” সাক্ষাৎকার, নয়াদল্লশ, ২-৫-১৯৮৪ । 
15218105191 1191101), প্রাগুক্ত । 


দ্র, 51617860601 00170100165 210 (00866 2) 006 9115 58019091151 


/৯০051১) 112 031192128 (00207019, 28507005575 25 00107501855 57 
খু 
100:97% 77000, 


গাম্ধী স্পন্ট করে অনেকবারই বলোছলেন যে তাঁর কাছে আঁহংসা একাট আদশের 
ব্যাপার, একাঁট অবশ্যপালনগর বাধ হলেও তিন একে কার্ধধারার (700116% ) ব্যাপার 


৬৯, 


০, 


৭৯. 


নু, 


৭৩. 


৭৪, 


সমরকৌশল ৬১ 


[হসেবে বা বাস্তব প্রয়োজনের ভাঙতে গ্রহণ করার জনাই জনসাধারণকে এবং জাতীয়" 
আন্দোলনকে বলহেন। 


উদাহরণম্বর-প, 'নয়ালখিত ব্যান্ভদের সাথে সাক্ষাংকার £ সি. সংন্রমানয়ম, মাদ্রাজ, 
২-৬-১৯৪, ডি. কে. কুনৃতে, প্রাগুক্ত, পি. কে. কুনতে, বোম্বাই, ২৪-৫-১৯৮৫, 
মাধবলাল শংকরলাল পাণ্ডা, প্রাগুক্ত, লালভাই দাহরাভাই নায়েক, প্রাগুক্ত, ভায়েদ 
পাশাভাই জইলালভাই আমন, আনন্দ, গুজরাট, ৪-৭-১৯৮৫, ত্রিভুবনদাস পটেল, 
আনন্দ, গ্রজরাট, ১-৭-১৯১৮৫ । 


উদাহরণস্বরৃপ, নিষ্নীলাখত ব্যান্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার £ এ. ভি. কুট্রিমাল আম্মা, 
এলণকুলম্‌, ২৩-৫৪-১৯৮৪, মৃণালিনশ দেশাই, বোম্বাই, ২২-৫-১৯৮৫, ভুম্মালা 
দংগণ্বা, গুশ্টুর, অল্প্রদেশ, ২৩-৬-১৯১৮৪, কল্পহীর তুলসয়াম্মা, গৃশ্টুর, অন্ধপ্রদেশ, 
২৩-৬-১১৮৪ ॥ গান্ধীও লক্ষ্য করেন ষে, “সত্যাগ্রহ এমন এক সংগ্রাম যাতে বয়োবৃষ্ধ 


এবং দুর্বলকাররাও অংশ নিতে পারে, যাঁদ তাদের হৃদয় শাস্তশালী হয়” 0০0162160 
7৮0775, ০1, 68, 1). 387, 


দ্র, 9001662,1191181981, পরাগ বক্ত। 


শাগুপূর্ণ আইন অমান্যকারীরা পযালশের হাতে প্রহত হচ্ছে, এই দৃশ্য অনেক নাকি 
দর্শককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করেছিল । এক সাক্ষাৎকারদান্রণী আমাদের 
বলেছেন ৯৯৪২-এর আগস্টের উত্তাল 'দিনগুাঁলতে একাঁদন একাট ছোট মেয়ের জাতীয় 
পতাকা উ“চুতে ধরে একাঁট সশম্ঘ্ পাীলশবাঁছনীর দিকে বীরের মত এাগয়ে যাওয়ার 
দ:শ্যটি তাঁকে কিরকম প্রভাবিত করোছল। তান তখন দৌড়ে তাঁর বাঁড় থেকে বৌরিয়ে 
ছোট মেয়োটর হাত থেকে পতাকা নিয়ে নেন, যাতে পালিশ তাকে না মারে । এর 
ফলে হাতাহাতির সত্রপাত হয় এবং তাঁকে জেলে যেতে হয়, যাঁদও তার পরে খুব 
'তাড়াতাঁড়ই [তান ছাড়া পান । বাই-হোক, এর ফলে একজন সহান-ভুঁতিশীল দর্শক 
থেকে একজন সাক্রয় সংগঠকের ভুমিকায় তাঁর উত্তরণ ঘটে। ডি. আই. আর. অগ্রাহ্য 
করে তিনি একাঁট 'মাছল বের করেন, ফলে ফের কারার-দ্ধ হন এবং এবার দোষী 
সাবান্ত হন। পরে তিনি গৃজরাটের এক সুদূর গ্রামে হরিজনদের মধ্যে গঠনমুলক 
কাজকর্মে তাঁর সারা জীবন নিয্োজ্রভ করেন ॥ সরলা দেবী মজবমদারের সঙ্গে 
নাক্ষাংকার বোম্বাই, ২৯-৫-৮৫। এমন অনেক 'নাঁক্কিয় দর্শক ছিলেন যাঁরা 'বাঁভন্ন 
কারণে কারাবরণ করতে বা আইন অমান্যকারীদের সঙ্গে যোগ 1দতে পারোন। তাঁরা 
ছুটে গিয়েছিলেন নিকটতম খাঁদ ভাপ্ডারে, নিজেদের বিদেশী জামাকাপড় ছি'ড়ে 
ফেলে পায়ে মাঁড়য়েছিলেন এবং খাদি পরোছলেন। 


এর উজ্টোটাও অবশ্য সাঁত্য । একটি প্রভূত্বের লড়াইয়ে যাকে আপাতদ্ম্টতে আচ্দো- 
লনের হিংসার পথে অকারণ মোড়-নেওয়া বলে মনে হয়, তাইই গণসমর্থন এবং নো'তক 
শল্তিতে ঘৃণ ধাঁরয়ে দেয়। " 

আইন ও প্রশাসনের নশতি-নিয়মকান:নের উপর ওপানবোৌশক সরকারের নিভ'র করার 
সুম্পন্ট প্রবণতাটিকে সমসামায়ক অনেকে, এবং পরবতাঁকালের অনেক লেখকও 


'৬হ্‌ 


৭৬. 


৭৬, 


এ৭. 


ঢা. 


৭৯, 


৮০. 


ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


নিক্কিরতা বলে ভুল করেছিলেন । বস্তুত, বিপদের ম.খে কোনও রাঙ্ছই নাক্কিয় 
থাকেনা ; সব সময় প্রশ্ন দাড়ায় ঠক কখন তার প্রয়োজনান:সারে কঠিন হওয়ার ইচ্ছা 
এবং ক্ষমতা হবে। ভারতের ওপাঁনবোশক রান্ট্রের এই দই ছিল। 


আমাদের সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে অ-কম্ত্যনিস্ট প্রায় সবাই এবং কম্যানস্টদের কয়েক- 
জন এই দ:ট ধারণাই ব্যাপকভাবে পোষণ করেন । 


এইদিক থেকে বিচার করলে আঁহংসার অর্থ ছিল সরকারকে আন্দোলনের উপর কাঁঠন 
আঘাত হানার নৈতিক সুযোগ না দেওয়া । এতে অবশ্য ধরে নেওয়া হয় ষে হয় সরকার 
এধরনের একাঁটি সুযোগ না আসা অবাঁধ আঘাত করবেনা, নয়তো যাদ সে তা করেও 
তাহলে তাকে প্রভুত্বের হিসেবে এক বিশাল মূলা দিতে হবে। 


বেশ কয়েকজন সাক্ষাংকারদাতা আমাদের বলেন যে তাঁদের আঁভজ্ঞতায়, প:ীলশ বখন 
এর্কাট সাঁহধপ আন্দোলনকে ধংস করত তখন জনগণ ভগ্মোদাম বা নিরৃৎসাহ হয়ে 
পড়ত, 'কিম্তু যখন আঁহংস 'পকেটাররা আক্রান্ত হত, তখন জনসাধারণ ক্ুদ্ধ হয়ে পড়ত 
এবং কোনও না কোনও ভাবে জাতীয় অ[ন্দোলনের সঙ্গে তাদের সহুমামতা প্রকাশ 
করতে চাইত । 

টমাস গে, সাক্ষাৎকার, পুণা, ৯-৬-১৯৮৫। তালুক পর্যায়ের একজন নেভা, [ভি কে. 
কুনতে আমাদের বলেন ষে "আমাদের আহংসার মাধামে আমাদের তহশীল্দার ও 
অন্যান্য নিচের সাঁরর কর্মচারীদের বলেছিলাম যে আমরা তোমাদের শর নই |”, 
প্রাগুস্ত। উমাশ্কর যোশীও এই ব্যাপারীটির উপরই জোর দেন। সাক্ষাৎকার, 
আহহমেদাবাদ, ৭-৭-১৯৮৫। 

072) 27807 17575075106 111.. আরেঙ্গার তখন ছিলেন বোম্বাই সেক্রেটার- 
য়েটের এক তরুণ আই. সি. এস আফসার ; তিনি ১১৪২-এ বোম্বাইয়ে স্বরাষ্ট্রসাঁচব 
১১৪/-এ ভারত সরকারের ম্ব্রাম্ট্রসাঁচব, তারপর নেহরুর মহখ্য ব্যান্তগত সাব, এবং 
১৯৫৭-র পর থেকে ভারতীয় রিজার্ভ বাকের গভনরি হিসাবে কাজ করেন ! 


“যখন গুরুতর প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেওয়া হয় তখন তা ন্যায়সঙ্গত : নীতি 
গহসাবে আহংসা সমন্ত গণআল্দোলনের পক্ষেই অপারহার্য 1৮ 30888551080) 
171 7 6177 57 40165661002) 11000000001) 05 23102001090), 
78210010160 91101)950 13177590 91715195620] 00201010090, 10011011979, 
“আজকের যে কোনও মহান ম্ন্তু আন্দোলনকে অতি অবশ্যই গণআন্দোলন হতে 
হবে, এবং সংগঠিত বিদ্রোহের সমযনগাঁল ছাড়া গণআন্দোলনকে হতে হবে মূলগত ভাবে 
শান্তিপূর্ণ। আমরা এক দশক আগের অসহযোগ বা আধনিক শিক্পশ্রামকের অস্ত 
সাধারণ ধর্মঘট, যাকেই অবলম্বন করনা কেন, মূলসাত্র হবে শাঞ্তিপূর্ণ সংগঠন এবং 
শাঁন্তপূর্ণ কাজকর্ম ।”1991906৫ 1018 0] /0100/710) 6754) ৬০1, ৫, 
9. 195. অবশ্য রাষ্ট্র যেখানে গণআমন্দোলনের কোনও সুযোগ দেয়না, সেখানে রান্টরের 
উচ্ছেদ এবং সমাজ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনগ্বালর সশস্ত সংগ্রামের 
রণভুঁমতে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। 


৮৯, 


৬** 


|. 


৮৪. 


৬৬. 


টড, 


সমরকৌশল ৬৩ 


7৮111001514 010161050৩১ *1599522 09915021706 2170 95252100 €00175010৩- 
10555 118 (00101019] 11012, : /৯ 77156071098190101081 (011110106-” 


“একাঁট আন্দোলনেও আমরা 'জ্রীতাঁন, এবং তবু ১১৪৭-এ 'ব্রাটশরা চলে গিয়োছিল |” 
মোরারজশ দেশাই, সাক্ষাৎকার; বোম্বাই, ১৪-৬-১৯৮৫। 

উদ্ধৃতি সুত্র: 83150991521 29580, 7307৫606270 77860077, ৬০0, 71, 
0. 423. 


উদ্ধৃতিসূত্র : 8. চ২. বৈঞা009, 717101750 0015071) 4 85907200885 0. 339. 
উদ্ধূতিসৃত : 70. /১. 1১0৬, 4 40111 19109] 72” 500900৬001৩ 


01 117012 2174 (116 001%1] 1[0150690101706 7৮0৬ 071617055 1930-3475 10 70. ৯. 
[,0%/, 60.) 007,076 070. 17১6 1101, 0. 190. 


0০1160160. 770173, ৬০1. 55, 0. 430. আইন অম্বান্য আন্দোলনের প্রতাহার করে 
কংগ্রেস কার্ানর্বাহক সামাতি যে ববৃঁতিটি দিয়েছিল তাতে গণআন্দোলনের প্রভূত্ববাদী 
দিকাঁট সম্পর্কে তার সচেতনতা ফুটে ওঠে: “আঁহংস অসহযোগ এবং আইন অমান্য 
ছাড়া দেশব্যাপশী এই অসাধারণ গণজাগরণ কখনোই সম্ভব হতনা ।” [20400 
প্রাগুন্ত, ৬০! 3, 0, 302. 


জনগণ ও নেতার! 


একটি গণ আন্দোলন ও তার ইতিহাসকাররা সবচেয়ে গুরুত্বপূণ“ ও জটিল 
ষে সমস্যাগ্লির মুখোমুখি হয় তাহ'ল জনগণ ও নেতাদের ভাঁমকার মধ্যে, 
স্বতঃস্ফৃত'তা ও সংগঠনের (এবৎ উপর 'নিরে'শের ) মধ্যে, গণচেতনা ও 
তার পাঁরবর্তনের মধ্যে একটি নির্ভুল সম্পক প্রাতিষ্ঠা করা ॥ নেতাদের 
কাজকর্মের ওপর মনযোগ 'দয়ে, যা বহু গতানুগতিক জাতকয়তাবাদ 
ই[তিহাসাঁবদ করেছেন, অথবা জনগণ ও তাদের নেতাদের মধ্যে একট বিভাজন 
রেখা টেনে এবৎ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী 1হসেবে দেখে, যেরকম সম্প্রাত 
কেউ কেউ বলছেন, এর কোনভাবেই জাতীয় আন্দোলনকে অধ্যয়ণ করা 
সম্ভব নয়। 

একটি আন্দোলনের, সংজ্ঞা অনুযায়শ, একটা নেতৃত্ব থাকবেই কিন্তু তা 
গণ আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় কেবল জনগণ যখন তাতে যোগ দেয় । একাঁটি 
গণ আন্দোলনকে জনগণের চাঁহদা এবৎ গণ চেতনার ওপর প্রাতিজ্ঠিত হতে 
হবে। নেতৃত্ব ইচ্ছামতো একটা আন্দোলন তৈরী করে তারপর জনগণকে 
উদ্বুদ্ধ করে বা বুঝিয়ে স্ুজয়ে তাতে টেনে আনতে পারে না; বিষয়গত বা 
1বষয়গত উভয় শান্তর দ্বারাই চালিত হয়ে জনগণ ানজের থেকে একাঁট 
আন্দোলনের দিকে এাগয়ে যায়। একই সঙ্গে নেতত্ব বা হেড্কোয়টিরি বা 
কেন্দ্র একাঁট গণআন্দোলনে অপারহার্য। এছাড়া কোন আন্দোলন হয় না। 
অন্যভাবে বললে একট গ্রণআন্দোলনে একটি দ্বন্দযম্‌লক প্রাক্য়া থাকে, 
অথবা তা হিজেই হ'ল এমন একি দ্বন্দহমুলক প্রক্রিয়া, যাতে জনগণের 
চেতনা ও স্বতঃস্ফৃত স্ব-ক্লিয়তা নেতৃত্বের মতাদর্শ গত, সাংগঠনিক ও রাজ- 
নৌতিক গদশার সঙ্গে একাত্ম হয়; দ্বতঃস্ফূর্ততা ও সচেতন 'দিশার মধ্যে 
এঁক্য, হওয়া দরকার । জনগণের ওপর উপর থেকে নেতৃত্ব চাঁপয়েও দেওয়া 
যায় না আবার রাজনোতিকভাবে ক্রিয়াশশল জনগণ তাদের সঙ্গে একাত্ম একাঁট 


জনগণ ও নেতারা ৬৫ 


নেতৃত্ব ছাড়াও চলতে পারেনা । এই প্রক্রিয়ার নিরভূ'ল মূল্যায়ণের ওপর নিভ'র 
করে, একটি গণ আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যথতা অথবা তার নিজস্ব 
স্বকণয়তায় প্রাতাষ্ঠিত হওয়া । 

অনুরূপ ভাবে একাঁট গণ আন্দোলনের রাজনোৌতক কাজের 'ভীত্ত হতে 
হবে জনগনের চেতনা, তাদের বান্তব আঁভঙ্ঞতা, তাদের স্বতঃস্ফত'বা 
'স্বয়ঘশাঁসত ভাবে” গড়ে ওঠা ক্ষোভ ও মোহভঙ্গ এবৎ শোষণ ও দমনের 
সম্পর্কে ধারণা ও পাঁরবতনের চাহিদা এবৎ তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের 
ক্ষমতা । কিন্তু নেতাদের কেবল জনগণের ডাকে সাড়া দলে এব গণ- 
চেতনাকে প্রাতিফীলিত করলেই চলবেনা, তাদের জনগণকে রাজনোতিকভাবে 
উদ্বুদ্ধ করতে, 'শাক্ষত করতে ও পাঁরচালত করতে হবে। রাগ বা ক্ষোভ 
থাকলেও জনগণের হাতে বৃহত্তর সামাজক বান্তবতাকে বা তাদের ক্ষোভের 
উৎসগুলিকে আয়ত্ত করার মতো বৌদ্ধিক হাতিয়ার নেই, যা দয়ে তারা 
তাদের ক্ষোভের [ভীত্তিতে সারুয় হতে পারে বা তাদের সামাঁজক অবস্থার 
অর্থবহ বিকল্প গড়ে তুলতে পারে ।১ নিজের থেকে তারা এমনাক নিজেদের 
স্বার্থগ্াল পুরোপ্রি বা যথেষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম নাও হতে পারে । 
জটিল শান্তগুীলকে আয়ত্ত করতে ও জাঁটলভাবে বুঝতে নেতৃত্বের দরকার হয়। 
অনুরূপভাবে, নেতাদেরও জনগণের সংগ্রাম করার ক্ষমতায় আচ্ছা রাখতে 
হবে; সঙ্গে সঙ্গে তাদের জনগণকে শাক্ষত করতে হবে নিজেদের ওপর 
[ব*বাস রাখতে এবৎ এই ক্ষমতাকে আরও গিকশিত করতে । 


এবার যখন জনগণ ও নেতাদের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধ মিলে 
যায়, নেতৃত্বকেও জনগণের দাবী ও আকাঙ্ক্ষাগুীলকে ব্যন্ত করতে হবে, 
রাজনীতি ও গণসৎগ্রামের জন্য উপযদুন্ত ধরনের এব কাযকর একটি সংগঠন 
গড়ে তুলতে হবে, জনগণকে মতাদর্শ গত ও রাজনোতকভাবে সংগ্রামের জন্য 
তৈরী করতে হবে, ক্ষত্রাতক্ষু্র ভাগে বিভন্ত ও 'বাক্ষপ্ত এবং জনসমাষ্টকে 
সংগঠিত করতে হবে (যা কাঁষাভান্তিক সমাজের ক্ষেত্রে বেশী করে সত্য), 
জাতীয় ভ্তরে জনাপ্রয় রাজনশীত সাম্ট করতে হবে, যে জনগণ বা জাত 
মালিতভাবে সংগ্রাম করবে তাকেই স্যাষ্ট করতে হবে, এবং 'নাদিম্টি এতি- 
হাঁসক অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, এমন নভূল রণনীতি ও রণকৌশল 
তৈরী করতে হবে । নেতৃত্ব এই 'কর্তব্যগহীল” পালন না করলে সামাজিক 
দ্বন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ বা সামাঁজক অবস্থার পারবত'নের মৌলিক ইচ্ছা 
থাকলেও সামাজক অবস্থার মুলগত পাঁরবত'নে সক্ষম কোনো ধারাবাঁহক 
গণসংগ্রাম গড়ে নাও উঠতে পারে ।, অথবা একটি স্বতঃস্ফৃতণ ও বাক্ষিপ্ত 
সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে, যা, অত্যন্ত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্তেও, গোড়া 
থেকেই অকাষকর ও পরাজিত হতে বাধ্য । অথবা, নেতৃত্ব যাঁদ বাণ্তবতাকে 
ভা. জা. আ.--& 


৬৬ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


ঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয় বা এতিহাসকভাবে তার অন্যান্য যত কাজ রয়েছে 
তা না করে উঠতে পারে, তবে একাঁট আন্দোলন গড়ে ওঠা বা উপযুক্ত মান্তায় 
পেশীছনো হয়তো সম্ভব হবে না।২ 


বাস্তবে, জনগণের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব এবং »বতঃস্ফততার বিরুদ্ধে সংগঠনকে 
দাঁড় করানো হল একাঁট কপট দৈবততা । আসলে প্রশ্নটা হ'ল কীভাবে বাস্তব 
জীবনে একটি গণআন্দোলনে নেতারা এবং জনগণ বা অনুগ্ামীরা পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখে । প্রশনটা হ'ল একটা আন্দোলনে “তলার থেকে চাপ এবং 
উপর থেকে নিদেশের সামজস্'”৩ থাকছে কিনা । ভারতীয় পাঁরীস্থিতিতে, 
যাঁদ রাজনোতক কমরশরা ধরে নিয়ে থাকেন বা ইতিহাসাবদরা আজকে ধরে 
নেন যে ওপাঁনবোশকতার প্রধান শিকার জনগণের মধ্যে তাদের উপর শোষণ 
সম্পর্কে সচেতনতা বা তাদের সামাজক অবস্থাকে উৎখাত করার ইচ্ছা এবং 
এই সচেতনতা বা ইচ্ছাকে বকাশিত করার ক্ষমতা, কোনোটাই ছিল না, তবে 
তা থেকে একটি 'নাচ্ক্ুয়, উচ্চমাগরশয় রাজনশীতি বা জাতীয় আন্দোলন 
সম্পকে উচ্চমাগণয় দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হবে, যা সাম্প্রতিককালে খুব চালু 
হয়েছে । এই দৃম্টিভঙ্গী হ'ল, উচ্চশ্রেণী বা ক্ষমতালিগ্জ রাজনশীতাবিদরা 
জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মাধ্যমে তাদের নিজেদের স্বার্থাসাঘ্ধর জন্যে 
জনগণকে চালিত করেছিল । আগেই বলেছি, এই ইতিহাসাঁবদ গোম্ঠীগুণল, 
তাদের ওপাঁনবেশিক পূবসুরীদের অনুসরণে হয় প্রাথমিক দ্বন্দের 
আ্তত্বকে, নয়তো জনগণের দৈনান্দন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে সম্পকে 
সচেতনতাকে এবং তার ক্রিয়াপদ্ধাতিকে সম্পর্ণখভাবে বোঝার ক্ষমতাকে 
অস্বীকার করে ।5 

সেইসঙ্গে, প্রাথামক দ্বন্দ7 আপনা থেকেই জনগণের মধ্যে গপানিবোশকতা 
সম্পর্কে একটি প:ণীবকাঁশত ধারণার এবং একটি ব্যবস্থা বা কাঠামে। 
হিসাবে তাকে উৎখাত করার ইচ্ছা ও শান্তর জন্ম দেয়, এটা ভাবা মানে এমন 
এক চেতনার অস্তিত্বকে ধরে নেওয়া, যাকে সচেতনভাবে এবং ক্লমাগত উদ্বুদ্ধ; 
শাক্ষিত ও বিকশিত করে যেতে হয় । এই দৃঁ্টভঙ্গ? থেকে আরও একটি 
ধারণা তৈরী হয়, ঘা হ'ল, জনগণ ওপাঁনবোশক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
জন্য স্বসময়েই তৈর, এবৎ জনগণের সবচেয়ে নিযাতিত অংশগুলির মধ্যে 
এই সংগ্রামে যোগ দেওয়ার বা তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা ও 
সচেতনতা থাকে । বস্তুত, এই দট দা্টভঙ্গীই নেতৃত্বের ভঁমকা ও গদণের 
গুরুত্বকে অস্বীকার করে, যার মধ্যে জনগণের অন্তর্গত, প্রবাত্তগত, জায়মান 
উপাঁনবোৌশকতা-ীবরোধশী চেতনাকে ধরার, এবং তার সঙ্গে এই চেতনার 
বিকাশের এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক কাজের পথ রুদ্ধ করেছে যেসব 
[বিরুদ্ধ উপাদান, অবস্থা, প্রক্রিয়া, বাধা, তাকে বোঝার, ক্ষমতা থাকা 


জনগণ ও নেতারা ৬৭ 


দরকার।* অনাভাবে বললে, একটি পাঁরণত নেতৃত্বকে ওপাঁনবোৌশকতা- 
বিরোধী গণ চেতনার উপর নিজেকে প্রাতষ্ঞঠা করতে হবে এবং তাকে পার- 
'বাঁততি করতে হবে 1৬ 

নরমপন্থী পধারে, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব মনোযোগ দিয়েছিল হেড- 
কোয়াটরি গড়ে তোলার উপর, এবং তাও প্রাথামকভাবে মতাদশ'গত গুরে । 
জনগণকে দেখা হয়েছিল সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং রাজনোতিকভাবে 
নিস্কয় রূপে, যাঁদও নরমপন্থীরা তাদের শাক্ষত করে তোলার এবং ধণরে 
ধীরে ও কালক্রমে সাক্কয় রাজনীতিতে নিয়ে আসার আশা করতেন । অবশ্য. 
তারা ওপাঁনবেশিক শোষণ ভারতীয় জনগণের উপর তার প্রভাব সম্পকে 
একাঁট জাঁটল উপলাব্ধতে পেশছতে সক্ষম হয়েছিলেন । তিলক, 'বাপন চন্দ্র 
পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতারা সাম্রাজযবাদ-বিরোধস 

গ্রামে জনগণের মৌলিক ভামকাকে স্বীকাঁত 'দিয়োছিলেন এবং তাদের 

এই সৎ্গ্রাম করার ক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা রাখতেন । কিন্তু কাক্ষেন্্ে 
তাঁরা তাদের কাছে পেশীছতেও পারেনান এবং জনগণের স্ব-ক্লিয়তার ভযামকা 
ও গুরুত্বকে বুঝতেও পারেননি । জনগণকে দেখা হয়েছিল দাহ্য কাঁচামাল 
[হসাবে, তাদের মধ্যে তীব্র আন্দোলনমৃলক ও অন্যান্য কাজকর্মের মাধ্যমে 
নেতৃত্বকে যাতে আঁশ্নসংযোগ করতে হ'ত । গাম্ধীর আমলেই কেবল জনগণ 
ও নেতাদের এবং স্বতঃস্ফৃত'তা ও সংগঠনের মধ্যেকার য্ীন্তর একি উন্নততর 
ধারণা ও অনুশীলন গড়ে ওঠে । সবেপাঁর, গন্ধীই এই যুক্তিকে মোটামুটি 
বুঝোঁছলেন, জনগণের কাছে পেশছেছিলেন, তাদের নিজস্ব কাজের ভিভ্তিতে 
তাদের চালনা করোছলেন এবং বৃঝেছিলেন যে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে 
উঠতে, বিকশিত হতে এবং সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে কেবল তখনই, 
যখন জনগণ রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠে, বিষয় নয় । তাছাড়া, গান্ধণর 
যুগের নেতৃত্ব একইসঙ্গে জনগণের ও্পাঁনবোশকতা বিরোধী চেতনার উপর 
1নজেকে প্রাতষ্ঠিত করেছিল এবং ওপাঁনবেশিক শোষণ সম্পকে নরমপন্থণরা 
'যে জাঁটল ও বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, তার ভিত্তিতে জনচেতনাকে 
আরো শাক্ষত ও 'বিকাশত করোছল । 

যাঁদও গান্ধী তাঁর দক্ষিণ আঁফ্রুকার রাজনৈতিক কাজের সময় থেকেই 
জণগণ ও নেতৃত্বের সমস্যার সম্রাধানের চৈম্টা করোছলেন, এবিষয়ে তান 
আরো বিন্তাঁরত ভাবনা চিন্তা করেছিলেন ১৯৩০-এর দশকে এবং ১৯৪০-এর 
ধশকের গোড়ার দিকে । 

জনগণের লড়াই করার ক্ষমতা--তারঁদর নাভ“কতা, সাহস, আত্মত্যাগের 
সাম ও শান্ত সম্পকে গান্ধী অগাধ আস্থা রাখতেন । তাঁর সমগ্র রাজ- 
নীতিকেই তান দাঁড় কাঁরয়েছিলেন তাদের সৎগ্রামী মনোভাব ও আত্মত্যাগের 
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চেতনার উপর । আইন অমান্য আন্দোলন ভেঙে যাবার পর কে. এফ. নারমযান 
ও অন্যান্যদের নিরুৎসাহ নাহুবার জন্য ১৯৩৪ সালে তান বলেছিলেন £ 
“জাতির এমন উদ্যম রয়েছে যার সম্পকে" তোমাদের কোনো ধারণাই নেই, 
[কন্তু আমার আছে” সঙ্গে সঙ্গে তান বলোছলেন যে নেতৃত্বের “এই উদামের 
উপর অসঙ্গত চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়।”৭ তাকে এমন এক রণনাঁতি ও 
রণকোশল অনহসরণ করতে হবে যা জনগণের নিভি'কতা” ও “তাদের শান্ত 
সম্পকে" সচেতনতা”৯ বাঁড়য়ে তোলে । ১৯৪২ সালের জুনে লুই ফিশারের 
প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বলেছিলেন যে তিনি ভাবে আন্দোলন গড়ে তোলবার 
আশা করেন যেটা এক প্রতাপশালী সাম্রাজের পতন ঘটাতে পারবে । এই 
উত্তরের মধা 'দয়েই গণচেতনা ও নেতৃত্বের মধ্যকার দ্বান্দ;ক সম্পকে তাঁর 
ধারণাস্পন্ট হয়ে ওঠে । তিনি বলোছলেন: “আমি জনগণের সহজাত প্রবাত্তর 
কাছে আবেদন করবো । আম তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি ।৮১০ এর আগে. 
১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারীতে, প্রদেশগহীলতে সাধারণভাবে দমন্নশীতভির উপর 
মন্তব্য করতে গিয়ে হরিজন পান্রিকায় তান লিখেছিলেন £ “জনগণ যাঁদ ভয় 
ত্যাগ করে এবৎ আত্মত্যাগের কলা রপ্ত করে, তাদের কোনো দাক্ষিণ্যের 
প্রয়োজন নেই । পদাঘাতে তারা নুইয়ে পড়বে না। তাদের যা দরকার তারা 
গ্রহণ করবে এবং আংত্মদ্ছ করবে ১১১ 

গান্ধী ভালোভাবেই বুঝোছলেন ধে গণ আন্দোলনের ভ'ত্ত হতে হবে 
জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কেবলমান্র অত্যন্ত উদ্দেশ্যচালিত কমরদের 
বা “স্থায়ী সৈনাবাহনাী” ধ্দয়েই তাকে দীঘবণল ালানো যাবে না। “লক্ষ 
লক্ষ নিবকি জনতার শান্ত” দিয়েই ?তাঁন ১৯৪২ সালে ' সেই সাম্রাজ্যের 
শীন্তকে প্রতিরোধের" পরিকহ্গপনা করোছলেন।১২ আন্দোলনের দাবী 
আদায়ের জন্য তার ব্যান্তগত প্রভাবকে খুব বেশট পাঁরমাণে কাজে লাগালে যে 
জনগণের মধ্যে রাজনোতিক [নিস্কিয়তার সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পকেতি'নি 
যে তীক্ষণভাবে সচেতন ছিলেন, তা দেখা যায় ধখন ১৯৩৯ সালে রাজকোটে 
তাঁর আনাঁদ্'স্টকাল অনশনের পর তান গুইয়ার রোয়েদাদ থেকে পিছিয়ে 
আসেন। রাজকোটের মানুষকে তান বলেন : “তোমাদের উদ্যমে মরচে 
পড়ে যেতো, এব তোমাদের হাতগুীল পজ: হয়ে যেতো ।”১৩ অন্যভাবে 
বললে, দাবী আদায় নয়, কীভাবে তা আদায় করা হ'ল সেটাই গুরত্বপর্ণ ; 
এখানে জনগণের অশগ্রহণ ও রাজনোতিক শিক্ষাই বড় কথা । 


গান্ধী অক্রান্তভাবে একথা বলতেন যে আন্দোলনের ম্রম্টা নেতারা নয়, 
জনগণ । জনগণকে তাদের নিজস্ব একটা আন্দোলনের দিকে এগোতেই 
হ'ত। নেতারা কেবল তখনই আন্দোলন 'শুর? করতে ও তাকে নেতৃত্ব দিতে 
পারতো, যখন তারা জনগণের মানীসকতাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারতো । 


জনগপ ও নেতারা ৬৯১ 


তারা তাকে কেবল সেই দিশাই দিতে পারতো, যা মূলত বা আভ্যন্তরীণ- 
ভাধে জনগণের ঝোঁক, ইচ্ছা বা চেতনার সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ। ১৯৩৮-৩৯-এ 
রাজ্যগহীলর প্রাতি কগ্নেসের নীতি হপ্তক্ষেপ না করার থেকে হস্তক্ষেপ করাষ 
পরিবত'নকে ব্যাখ্যা করতে গয়ে গান্ধী ১৯৩৯ সালের ২৮ জানযয়ার* 
'হারজন, পান্রকায় লেখেন : “রাজ্যগ্ীলর জনগণ যখন জাগ্রত হয়ান, তখন 
ংগ্রেসের হস্তক্ষেপ না কবার নতি ।ছল, আমার মতে, কটনোওক বদাম্ধর 
একটি নিখত উদাহরণ । যখন রাজাগযাীঁলর জনগণের মধ্যে সাবিকি জাগরণ 
এখৎ খাদের নাম মাধকার প্রাতিষ্ঞা কবার জন্য দীঘ কম্টকর পথে চলার 
দঢ৩1 দেখা যাচ্ছে, সেই পম এই নীতি হবে কাপুরুষতা ।**যে মৃহতে 
তার। ( জনগণ ) প্রস্তুত হয়েছে, আইনগত, সাথাবধা নিক এবৎ কান্রম বেষ্টনী 
ভেঙে .শছে 1৮১৪ ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯-এব 'হারিজন" পাঁন্রকায় একাঁট 
অসাধাবণ রচনাঘ তানি নেতৃত, গণ জাগরণ ও গণ মাণ্দোলনের রাজনোতিক 
সম্পণ পম্বন্ধে তব দহঘ্টভঙ্গীকে সব্রবদ্ধ করেন ১ তথাপি লক্ষ লক্ষণ 
মানুধেব ভাগবণ ঘটতে সমঘ লাগে । সেটা তৈরি করা ষায়না। এটা 
আগে আগব মন্দানতে আসে বলে মনে হয় জাতীয় কমশুরা কেবল 
ভান্মনকে মাগগ থেকে বুঝতে প বার মাধামে এই প্রামাকে জরা্বিত করতে 
50555 
'নত্ত্ব যে খুশীমতো জনগণকে চাল৩ করতে পারে না এবখ জনগণ ও 
তাদের র'জনশীতির একটা স্বাতন্ত্া থাকে, যাব সঙ্গে নেতাদের ইতিবাচক 
মো স্থাপন 1৩ হয, তা গান্ধী সপম্ট করে বলোছলেন ১৯৪২ 
সালে প্রস্তাবহ ভারত স্রাড়া আন্দোননের আলোচনা প্রসঙ্গে । কথগ্রেস 
নাদের "রশ ও চীনাদের পাশে দাঁডানোর কোনো নোতক দাঁয়ত্ব আছে 
ক!ন  , এই িষয়ে লণ্ডনের "নউজ ক্লানকল"-এর স্টুয়া এমোনর প্রশ্নের 
উত্তরে ।তাঁন বলেন, “এটা যাঁদ একেবারে বাাঁন্তগত প্রন হতো, আপান ধ' 
বলছেন তা গনশ্চয়ই সম্ভব ছিল। কিন্তু এমনাকি ওয়াক'ং কমাটর প্রত, 
সদস্যের মিল৩ প্রভাব দ্বারাও জনগণকে 'মন্রশান্তর লক্ষোর দিকে অননুশ্রাণি৩ 
করা সম্ভব নয, যা ওরা বোঝেনা, বুঝতে পারেনা ।৮ 1কণ্তু নিশ্চয়ই 
এমেদশ। বলোছলেন, 'আপাঁন চাইলে জনগণের ওপর আপনার বিপুল 
ক৩".ব খলে কিছু একটা করতে পারতেন । তারা নিশ্চয়ই আপনার কথা 
শুনতে) গান্ধী উত্তর দিমোছলেন : “আমার এমন এক শ্রভাব আছে 
থলে আপাঁন বলছেন, আম আপনাকে নলাছ, আম চাইলেও যার আঁধকাবা 
নই |, অঁণগণকে নিজের দিকে টেনে ঞমানার ব্যর্থতার দুটি উদাহরণ 'দিষে 
[তন বলেন, “আমার প্রভাব, বাইরে থেকে দেখতে বিপুল হলেও, অবশ্যই 
পীম।বন্ধ। জনগণের মভাব-অভিযোগ মেটানোর জলা আন্দোলন গড়ে 
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তোলার মতো যথেষ্ট প্রভাব হয়তো আমার আছে, কারণ জনগণ গ্রস্তৃত এবং 
তাদের একজন সাহ।য্যকারী দরকার । কিন্তু আমার এমন কোনো প্রভাব 
নেই যে জনগণের উদ্যমকে তাদের আগ্রহ নেই এরকম কোনো খাতে বইয়ে 
'দবো 1১১৬ 

১৯৪৭ সালে যখন এক সহকমন ৩াঁকে প্রশন করেন, কেন তিনি সংগ্রা্মর 
মনুকল পারিস্থিতি সুষ্টি করেনান, তান বলেন :১৭ মামি জীবনে কোনা 
পারাস্থিতই সাঁষ্ট করান । আমাব একটা গুণ আছে যা আপন'দের 
অনেকেরই নেই । অশীম প্রায় প্রবৃত্িগতভ।বে বুখতে পারি জনগণের অ*ঠরে 
কী নাড়া ?দচ্ছে। এবৎ যখন আম বাঁঝ যে ভেতরে শুভশান্তি ক্ষপণভাবে 
নডাচড়া করছে, আম ৩খনই ৩াদের ধার এবং কমণ্সূচী তৈরশ কার ' এবৎ 
তারা সাড়। দেয়। লোকে বলে আম পাঁরাছ্ছী সাঁন্ট করোছ ; কিন্ত 
মামি যা বিদ্যমান রয়েছে তাকে রুপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই খবাঁন! 
সা আম সেইরকম স্বাস্থ্যকব অনুভ্ভাতর কোনো লক্ষণই দেখাঁছি না। এব 
তাই আম সময় আসা পযন্ত অপেক্ষা করবো । 


জনগণের কাযকলাপের সঙ্গে নেতাদের রাজনোতঙিক কাষকিলাপের সম্পকা 
নয়ে শেষ দুটি উদ্ধৃতি দেবো । সুভাষ বোস-এর সঙ্গে ১৯৩৯ সালের ন৩- 
[বিরোধের সময় গান্ধী তাঁকে লিখোছলেন : “আমার মযদার কোনে" গশুত্ 
নেই । তার স্বতন্ত্র কোনো মূলা নেই-**ভারতবের উত্থান বা পতন ঘটবে 
হার লক্ষ লক্ষ মান.ষের কাজের যোগফলের উৎকরের ওপর দাড়য়ে! বান্ত 
তা সে যত উ“চুতেই থাকুক না কেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাতাঁনাঁধ হিসাবে 
ছাডা তার আর কোনো গুবুত্ই নেই ।”১৮ এর আগে, ১৯১৫ সালে মাপাজে 
এক স্বাগত ভাষণেব জবাবে দাক্ষণ আধিকায় যে সাধারণ মানুষর ৩'ব সঙ্গে 
শঙাই করৌছিল ঙাদের কথা স্মরণ করে ৩নি বলেন : “আপনারা বলেছেন 
থে আমি এই মহান নারী ও পুরুষদের উদ্দীীপঙ৩ কবেছি, কিন্তু জাম 
একথা মেনে নিতে পারছি না । এইসব সরল মানুষরা, যারা বন্দ-মান্ত 
পুরচ্কারের আশা না রেখে বিশ্বাসে ভর করে কাজ করে গেছে, "বাই 
সামাকে প্রেবণা 1দয়েছে, আমাকে ঠিক স্তরে রেখেছে, এবখ তাদের বপুল 
'াত্সত্যাগগ. বিপুল বশবাস ও ঈশ্বরের প্রতি বপুল আস্থার মাধ্যমে তাম 
»” কাজ কবতে পেরেছি তা করতে বাধ্য করেছে 1৮১৯ 

একহ সঙ্গে, গান্ধী যে কোনো গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অ নশ্ক- 
“'র ওপর জোর 'দয়েছেন।২ৎ তিনি প্রায়শই যে রূপক ব্যবহাব করতেন 
৩" হ'ল একটি সৈন/দলের, যেখানে 'সেনা ও সেনানায়করা আবশাক অথচ 
পাঁরপূরক ভ্মকা পালন করে । ভারতের জাতনয় আন্দোলনের খোলামেল 
ও গণতান্রিক চাঁরন্ন সত্তেও কৎগ্রেস নেতৃত্বের কাছেও এটা পারজ্কার ছিল যে 


জনগণ ও নেতারা ৭১ 


একটি দঢ, ছেদহশন ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব এবৎ আভন্নমনা কর্তত্বের প্রয়োজনীয় তা 
রয়েছে । ফলত, প্রতোক গণ আন্দোলনের শুরুতে গাম্ধর নেতৃত্বের আবশ্য- 
কতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে 1২১ 

পাটি ও আন্দোলনের মধো গণতাঁন্তুক কম্মপদ্ধাতি ও অবাধ মতপ্রকাশের 
ভূমিকার ওপর২২ এব সগগ্রামে জনগণের প্রাথীমক ভূমিকার ওপর জোর 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী শৃঙ্খলার ওপর জোর দিতেও 'দ্বিধা করেনানি। 
ণতাঁন বারবার বলেছেন, বিশেষত ১৯৩৯ সালে যখন দেশ সংগ্রামের জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছিল, যে একটি গণ আন্দোলন হ'ল যুদ্ধের মতো এবৎ একজন 
সত্যাগ্রহশ হ'ল আহৎস সেনাবাহনীর সৌনিক। তাকে সৌনকের মতো 
লৌহদ্‌ঢ় শৃঙ্খলা মানতে হবে। সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র শৃঙ্খলার মধ্যে 
দিয়েই রাজনৈতিক শন্তি হয়ে উঠতে পারে । এটা আরো বেশ? করে সাঁত্য 
যখন তারা 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের মতো এক বিশাল শান্তর সঙ্গে, যা হ'ল 
“পাঁথবীর সবচেয়ে আভজ্ঞতাসম্পন্ন ও সংগঠিত কপোরেশন””, যুদ্ধে 
“জীবন-মরণ সংগ্রামে” নিয়োজিত হচ্ছে । নেতা তাদের আস্থা হারালে 
তাকে পাল্টানোর আঁধকার জনগণের আছে । তখন তাদের তার জায়গায় 
আরেকজন বসাতে হবে । কিন্তু যতক্ষণ তারা কাউকে নেতা বলে মানবে, 
তার করতৃত্বকেও মেনে নিতে হবে ; নেতা তাদের দ্বারা চালিত হতে পারে 
না। গণ আন্দোলনের নেতা হল একজন াঁকৎসক বা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা- 
নায়কের মতো ; একদল লোকের জনাপ্রয় প্রাতীনাধির মতো নয় ( এবৎ নেতৃত্ব 
হ'ল সেনাবাহনীর হেডকোয়াটারের মতো )1। তার করতৃত্ধি মানতেই হবে ; 
তার ?নদেশি পালন করতেই হবে 1২৩ 


গান্ধীর ফুগের গণআন্দোলনগুলির রীতি ও চলনের মধ্যে আন্দোলনের 
রণণ'ীতির মূল সনন্রগুলি এবং নেতৃত্ব ও অনুগামী জনগণ এবং স্বতঃস্ফৃততা 
ও সহ্গঞ্ঠনের সম্পকেরি চারন্রকে দেখা যায়।২৪ প্রত্যেক আন্দোলন, যা 
আদতে কতৃত্বমূলক ছিল, যত্কের সঙ্গে রাজনৈতিক ও মতাদশগিতভাবে প্রস্তুত 
করা হয়োছিল। জনগণের প্রন্তীতির মান্রা খধাটয়ে দেখা হয়োছল-_এবৎ 
এখানে নেতৃত্বের স্বভাবগত গুণের ভামকা ছিল গুরুত্বপণণ ।১৯৫৭ গাম্ধণ 
জনগণকে সক্রিয়ভাবে সংগ্রামের জন্য তৈরী করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
চেতনার বিকাশের জন্য ধৈষণ ধরে অপেক্ষা করোছিলেন । আন্দোলনের লয়কে 
ধীরে ধীরে জনগণের লয় বাঁদ্ধর সঙ্গে ভাল রেখে গড়ে তোলা হয়োছল, 
রাজনীতির বাভন্ন সূত্রকে নেতৃত্বের হাতে জড়ো করা হয়েছিল, জনমত তৈরী 
করা হয়েছিশ, ভারতীয় জনগণ, 'ব্রাটশ* জনগণ এবৎ ভারতসয় রাম্ট্রযন্জের 
ওপর কর্তৃত্বের উপকরণগদীল একান্তত করা হয়োছল, এবৎ ক্যাডার ও কমখদের 
একটি সমসত্ব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমণ্টিতে এঁক্যবদ্ধ করা হয়েছিল ।২৬ শত্রুকে 


৭২ . ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


ভুল প্রমাণ করে অথবা যতগহাল সম্ভব অ-কৎগ্রেসী গোষ্ঠীকে দলে টেনে, 
তাদের সঙ্গে এঁক্য গড়ে, বা তাদের নিরপেক্ষ করে রেখে, তাকে 'বিচ্ছন্ন করার 
সমস্ত চেষ্টাই করা হয়েছিল । প্রান্তবতগ শান্তদের, বিশেষ করে উদারপল্থ 
ও 'ব্রাটশ লেবার পার্টর লোকেদের হৃদয় জয় করার জন্য আবরাম সংগ্রাম 
চালানো হয়েছিল । এটা করা হয়োছল িনাঁট মূল রুণকৌশলের দ্বারা । 
প্রথমত' দাবী আদায়ের জনা সমস্ত সাখাবধানিক ও আইনী পদ্ধাতিই নেওয়া 
হযোৌছল । “দ্বতীনত, অবিরাম আপোষ-আলোচনা চালিয়ে য'ওয়া হয়োছিল, 
ষাভে এটা প্রাতিপন হয় যে সরকারই সমাধানের পথ আটকাচ্ছে ।২৭ এটাকে 
আরো ভালো করে দেখানে"্র জনা কোনো, আন্দোলন শর করার যথেষ্ট 
সাগে থাকতে সরকারকে নোটিশ বা হযীশয়ারণী দেওয়া হয়োছিল। তৃতীয়ত, 
এবং অতান্ত গুর্ত্রপর্ণ, যে কাজ করা হয়োছিল তা হ'ল, আন্দোলন শুরুব 
শময় যত এগয়ে আসতো, দাবীগ্ীলকে ঠত কমিয়ে আন" হত, যাতে 
[িতাক্কভাবে, জনগণ এবং মাঠের ধারের দশকরা দেখতো যে জাতীয় 
আন্দোলনের ওপর সগ্গ্রামকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সংগ্রাম ছাড়া ক্রনগণের 
সামনে আর কোনো রাস্তাই নেই, এবৎ এর ফলশ্রুীতিস্বর-প সমস্ত দুঃখকজ্টের 
“'ব সরকারের । কিন্তু বৃহত্তর দাবশকে ক্রমান্বয়ে ক্ষদ্রুতর দাবীতে নাঁময়ে 
আনার কারণ দুবলতা, আপোষের আীবধা অখ্ধবা সংগ্রামকে সৎকণ“ করে 
.ফল। বা এড়িয়ে যাওয়া ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল উুপাঁনবোশকতা বরোধন 
শীনতদের হাতে বিপুল নৌতিক ও কতৃত্বমুলক রসদ রাখা । সংকশীর্ণতর 
দাবী 1ভত্তিতে আন্দোলন কোনো আধাঁশক দাবীর জন্য আখাঁশক আন্দোলন 
ছিল না, তা ছল বৃহন্জর সীমাহীন আন্দোলনের আঁবচ্ছ্েদ্য অঙ্গ, তার প্রবেশ 
মুখ । এর সঙ্গে আঘাঁশক আন্দোলনের তফাৎ ছিল এই, যে এতে সবসময়েই 
কর্তপক্ষের সঙ্গে সংঘাত ঘাতো । ১৯২৮ সালে বরডোগলর জাঁমর খাজল" 
বন্ধ আন্দোলনের সঙ্গে ১৯৩০ সালে খেড়ার খাজনা বন্ধ আন্দোলনের তফাৎ 
বোঝাতে গিয়ে গান্ধী লেখেন £ “বরডোলির সগগ্রাম ছিল স্তযোগর দিক 
থেকে কিছুটা সাঁমিত । ঠা ছিল একটি আঁধকার আদায়ের আন্দোলন । 
এট” হল সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিগে নেওয়ার সংগ্রাম । একাটর 
সঙ্গে আর একটির আকাশ-পাতাল তফাৎ 1১২৮ অনাভাবে বললে, দাবীর 
ম'ত্র' নয়, কর্তৃত্বের রসদের মাত্তাই ছিল বিচার্য বিষয় ।২৯ উপবন্ত কোনো 
মবশ্থাতেই দাবীকে নামিয়ে আনা হয়াঁন যাঁদ ভার ফলে জাগ্রত জনগণকে 
নরহদ্যম করে ফেলার সম্ভাবনা থাকতে ০ 

যখন নেতৃত্ব বা হেডকোম়াটর্রি কোনো মান্দোলনের মতাদশগত ও রাজ 
টৈ তক প্রস্তীতির পর তা শুরু করতো, কথগ্রেসের নীচের ৩লার সংগঠন ও 
ক্য'ডারদের কাজ হণ্ত, ?নজেদের উদ্ভাবনীশান্ত ও উদ্যোগকে পরোপ্হার 


জনগণ ও নেঙারা ৭৩ 


কাজে লাগিয়ে প্রকৃত আন্দোলন চাঁলয়ে যাওয়া । কেবল দুটি পৃবশত- এ 
বাঁধানষেধ ছিল : নেতৃত্ব উদ্যোগ নিলে তবেই আন্দোলন শহর হবে এবং 
নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত [নীলে তা থামবে : এবং ৩াকে আঁহৎখস থাকতে হবে ॥" 
উচ্চতর নেতৃত্ব সাধারণত ঝারারদ্দ্ধ হত । কিশ্তু যারা বাইরে থাকতো ভারা 
প্রাথাশবভাবে সমন্বয়কারী বা ৩থাকেপ্দ্র হিসাবে শাজ করতে। । গণ 
আাশ্দেলনের সর্বানম্ন ভ্তর থেকে উঠে আসা উদ্যোগ ও উদ্ভাবনীশ।ন্তর প্রাও 
কেবল মান্দোলন উন্মুক্ত ছিল তাই নষ, তাব ওপর আন্দোলন বিশেষভাবে 
1নভ'র করতো । বস্তুত, গান্ধশীব যুগের আন্দে লনগ্ীল গে উঠতো এর 
দবা'৭-।৩১ নেতৃত্ব আন্দোলনকে মতাদশগিত ও বাজনৈঙকভাবে তৈরা করে 
।দ৩' এব আন্দোলনের প্রধান কমণ্পূচী ক কবে দত, ীকন্তু খুব কম 
সময়েই উল্লেখযোগ্য কোনো সাহগঠানক প্রস্তুত নত 1৩৩ এট" করা যথ্্টে 
+১-ও ছিল, কারণ এই আন্দোলনগুুলি 1ছল খোলামেল। অ।ন্দেলন, যার 
/নতৃত্ব, সংগঠন ও হহাবলেব ওপর যেকোনো সময়েই পরক'বের কোপ পড়তে 
”'ব। 51 যেহেত গান্ধী গোপনীযঙা ও গোপন সহগঠনেব ।ববোধা ছিলেন, 
নেও এগুলির সাহাযা নিতে পারতো না এবং দমণ পাঁডনের শাছে পুরো 
পার টন্মুক্তা ছিল। যেটুকু গ্রোপন সাঙ্গ ব কাঠামো গে উঠোছিল 
* 1ছল্ল স্থানীষ কাভারদেপ উদ্যেগে এনং আদেবই জবে সীমাবদ্ধ । 


এ৩রাৎ, আন্দোলনের গণ ভরে উদো'গঃ উদ্ভাবন্নীশ।ন্ত ও সংগন শীলতাব 
পণ'স্তযে'গ ছিল , এবং তা 'থ্দি মান ছিল-এবৎ গড়ে তোলা হযেোছিল- 
ণ*্ধাবাদা আন্দোলনের কাঠামোবই মণ্যে | 


প্রকৃত আন্দোলনগুলি, যেভ বে তণমৃল শুবে জনগণ তা চ।ল৬ করতো 
একমান্ত যে স্তরে গণ আন্দোলন হয়, তা অধ্যফণ করলে দেখা ষণ্য কত বাচনর- 
এাবে এব বাঁচত্র বিষষ নয়ে এই আন্দোলনগহীল গড়ে উদ্ভেছ । দ:ভগি।- 
দরকভাবে, কেবল হিতেশরগ্ন সান্যাল ও শমী যোশীর তে কয়েকজন 
হা৬া কেউই আন্দোলনকে এই প্তরে অধ্যয়ন কবেনাল। এবষয়ে আমাদেব 
পঞ্ভবার ভাল »*'ল দেশের আধবাৎণশ জায়গার সব ঝীনত সংগ্রামীদের সঙ্গে 
আমাদের সাক্ষাৎকার যা দুভগি/বশত এখতে। সমপুণ- লাপপদ্ধ ও অধাষন 
করা যায়ান। 'কিশ্তু কষেকাট উদাহরণ দেওষা যেতে পাব । ১৯৩০ সালের 
দখঞনয়ভাগে, ধখন বাণঞ্টর জন্য আইন জপ তেরী বায ওত বন্ধ হণ 
গাযোছল, একজন ওরুণ কমিউ।শস্ট, এস জ সরদেশাই কংগ্রেসের নামে 
এবৎ কথগ্রেপ নেতা শঙ্কর্ুরাও দেও অনুমোদন নিয়ে আকোলা জঙ্গল 
সঙ্যাগ্রহর কম সূচী উদ্ভাবন করেন ও তাতে নেতৃত দেন। মহারাস্ট্রের 
তাল্ক ম্তরের তরুণ নেতা ও কষ্রর গান্ধীবাদী ডকে কৃন্তে সেকথ। শুনে 


৭৪ ' ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


কোনো উচ্চতর নেতাকে না জাঁনয়ে বা তার অনুমোদন না নয়েই আঁলিবাগে 
এরকম একি জঙ্গল সত্যাগ্রহ সংগঠিত করেন। বস্তুত, লবণ সত্যাগ্রহই 
দেশের 'বাভন্ন প্রান্তে অসীম বোঁচন্র্য নিয়ে সংগঠিত হয়োছিল। ১৯৩০-৩৪ 
এবং ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে তালুক ও জেলা ভ্তরে শতশত বেআইন? 
সাইক্লোস্টাইল করা বা হাতে লেখা পাঁপ্রকা প্রকাঁশত হয়েছিল। র:প, বিষষ- 
বস্তু ও প্রচার পদ্ধতির দিক থেকে এগ্াল সম্পূর্ণ “্বাঁনয়ন্ষিত' ছিল । 
বরডোল ও খেডা সত্যাগ্রহ্, চিরালা-পরালার আন্দোলন, এবৎ গণ 
আন্দোলনের পযায়ের শতশত স্থানীয় সতাগ্রহে জনগণ তাদের 'বাচ্ সজন- 
শীল্তর পূর্ণ বিকাশ ঘাঁটয়েছিল । উপরন্তু, সবসময় না হলেও মাঝে মাঝেই, 
পরীচত ও পরাঁক্ষিত নেতাদের গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন চলতো 
স্থানীয়, আতি তরুণ ও মনাভজ্ঞ কম*দের নিদেশে, যারা কোনো নিদেশাবলগ 


ছাড়াই চলতে বাধা হত এবং ঠাদেব সৃজনীশান্ত ও তারুণ্যের উদ্যমের পণ" 
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১৯৪২ সালে অবশাই নেতৃত্র আগামী আন্দোলনের অৎশগ্রহণকাল*দের 
স্থানীয় ও ব্যান্তুগত স্বাতন্ত্রাকে সরকারগভাবে স্বীকৃতি দিয়োছিল ৮ই 
অগাস্ট ১৯৪২ এর এ আই ?ীস সব প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়োছিল যে সব স্তবে 

€গ্রেস কামিটিগহলির কাত যদি বন্ধ হয়ে যায়, “এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ- 
কারী প্রতোক নারী ও পুরুষ (গন্ধীজীর সাধারণ নিদ্দেশের চোহ্াঁদ্দর 
“ধ্ো নিজে নিজে কাজ চালিধে যাবে ।” কন্তু প্রকৃতপক্ষে, অগেকার 
আন্দোলনগ্ীলিতেও কাযক্ষেত্রে এটা সমানভাবে সাতা ছিল, বিশেষ ৩ ২১৩০) 
ও ১৯৩২-৩৩ সালে, যখন কেন্দ্রীয়, প্রাদোশক ও অনেক ক্ষেত্রে জেলা ও 
ঠালুক শ্তরে নেতৃত্বকে অজ্প সময়ের মধ্যেই কারারুদ্ধ করে ফেলা হযোহিল 
এবৎ কংগ্রেস সংগঠনকে 'নাঁষদ্ধ করা হয়োছিল । ননচু শ্তরের কমাঁদেক এবখ 
ঞ্নগণের এই 'স্বতন্ত' উদ্যোগ কংগ্রেসের “সরকারণ* রণনশীতিব বরোধ” 'ছল 
“ তা ছিল এর আবচ্ছেদা অঙ্গ, এর মলগত ধারণা । 


শশাদটশকা 


পেমচি এলেছেন। সমালোচনামলক আও -চেতনা মানে, এতিহাীসক ও রাজানাতিক- 
ভাবে, ব.দ্ধিজ্খবীদেক এবাটি এল সংন্টি হওয়া । সবচেষে প্রসাব্তি অথে ফংগাঠি " ৭। 
হল, একটি মানবগোম্ঠশ নিজেকে “সণনাঁদ্টি' কবে না, স্বীষ আঁধকাব জব চত হজ 
ন[., এবং বখছ্ধজীবীদেব ছাড়া অথাৎ সংগঠক ও নেতাদের ছাড়া সংগঠন হব না। 
সলেকশনস- ফ্রম দা প্রিজন নোটবুকস", প৩৩৪। তেভাগা কৃষক আহ্দোলনে 
তব আঁভজ্ঞত। বর্ণনা করতে 'িষে সুনীল সেন আমাদের বলেছেন, একাঁট আশ, দাবশ 


৮৮ 


৯৫), 
১১. 


৯. 


১৩. 
৯০5. 


জনগণ ও নেতারা ৭৫ 


আদায়ের জন্য, বা একটি অন্যায় আইন বা পদক্ষেপের বিরদ্ধে সংগ্রামে জ্বতন্ফৃত' 


চেতনা থাকবেই, কিন্ত সণ্গামকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে হলে ওপর থেকে সচেতন 
নদেশ থাকা দরকার । 


এর এবাট নির্দেশক হ'ল আম'দের সমসামাধক ₹ই* ব্যাডকাল পাটি ও গোঙ্ঠশর চরম 
দারিদ্র্য ও দ.রবস্থায় বসবাসকারী এবং তীর অসস্তোষ ও সমাতক কোধে পাঁধপার্ণ ভিন 
গণকে এইসব পট বা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বা নিজের থেকে, স*্1মে উদ্বুদ্ধ করার বার্থ হা, 
গ্রামীচ, পৃর্বোদিখিত, প, ১৮৮ । 

এর থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সম্পকে আপ একা ভুল ধারণা হতে প্াবে। 
যেহেতু এটা মনে বরা হচ্ছে ষে জনগণের নিজস্ব কোনো ইপাঁনবোশিকতা ববোধশী ব 
জাওয়তাবাদী চেতনা থাকতে পারে না কেণলমান্র তাদের শ্রেণীগত প্রবাত্তর প্রা 
আবেদন করে, তাদের শ্রেণীগত দাবীগহাঁল তুলে ধরে এবং তারপর উপানিবেশবাদ তাদের 
শ্রেণশশতুদের সমর্থন করে, এটা দেখিয়েই তাদের জাতখয়তাবাদশ রাজনপাততে টেনে 
আনা যাষধ। এই দান্টভঙ্গশ, শ্রেণশশত প্রবৃত্তির আন্তিত্বঝে স্বীকার করলেও, জাতশীষ 
ণ| সাগ্তাজ্যবাদ [বরোধশ প্রবত্তর আন্িত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে । এই দুচ্টি- 
৬ঙ্গশ শুধু স্বতস্ফৃর্ত বা শ্বতন্ত্রভাবে জনগণের মধ্যে বিকশিত জাতীয় বা ওপাঁনিলে 
1শকতা বিবোধশ চেতনাকে অস্বীকার করে না। আনিবার্ধভাবে প্রাথামক গ্বজ্দবলে; 
ভোঁতা করে দেয় এবং গপাঁনবেশিক সমাজের অন্তদ্বন্দেবর প্রাতি মনোনিবেশ কবে । 
'গীল ধশাতাব সম্পক বা শঙ্খইি হতে পাবে যেমন সামাগ্রক বাস্তবতাকে দেখা” 
অক্ষম না, ভৌগোলিক ব্যাপ্ত ও সংখ্যার দিক থেকে বাপক সংগ্রাম গডে তোলান মঠ, 
সাংগঠাঁনক ক্ষমতা না থাকা, নেতৃত্বের অভাব, ইত্যাদি । 

গ্ামাচ বলেছেন “কন্তু উদ্ভাবনগুলি, অল্ত৩ গোড়াব দিবে জনগণের কাছ থেবে 
সমাসতে পারে ন।, একাঁট এীলটে" মধাস্যতা ছাড়া, ঘাদের কাছে মন্যাক্চয়ার অগ্তগতি ধাব্ণা 
ই'তমধ্যেই কিছ-টা পাঁরমাণে একটি সুসংহত ও শৃঙ্খলাখদ্ধ জদা-বদা৯।ন ৮টেতনহ। 
এবং একাঁট 'নির্দিচ্ঠ ও চূড়ান্ত ইচ্ছা হয়ে উঠেছে । এ, পু ৩৩€। এই অনহচ্ছেদের 
ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে জোসেফ ৬ ফোৌময়া বলেছেন ষে গাম।চিব কাছে পার্ট হাল 
সেই প্রয়োজনায় মধ্যগ্তাকারণ শাল্ত, যা জন্গণকে তাদেক সোহা: অ+ন্থা কাটিয়ে 
উঠতে সাহাষা করে । “গ্রামাচিস পাঁলাটিক্যাল থান", প, ১৩ড। 

কালেক্টেড ওয়াক 'স, খণ্ড ৫৭, প্‌. ৪৪৪ । 

এ, থণএ &৫, পৃ ৪২৯। 

এ, খণ্ড ৬৮, পৃ ৩১৯। 

১, খণ্ড ৭৬, প: ৪০1 

এ, খণ্ড ৬৮, পৃ ৩৭%৫ (সের আমাদেন । | 

এ, থণ্ড ৭৬, পৃ ৩৯৭। একজন সাংশাণক যখন প্রশন করেন, গা'ধী ও শেহ বু 
গ্রেপ্তার হলে আন্দোলন ।ভেঙে ধাবে কিনা, গান্ধী বলেন, এনা, যাঁদ আমবা ভলগণের 


মধো কাজ করে থাকি তাহলে তা হবে না।” এ, প:১৯৩। 
এ, খণ্ড ৬৯, পু ২৭৪ । আরও দেখনন, এ. পু: ২৭৪-৭& । 
এ, খণ্ড ৬৮. পু ৩২৬-২৭। 
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এ, প্‌ ৩৮১। আগে, জনগনের গুপর ধ্যানধারণা ( এক্ষে্রে রোমান 'লাঁপ ) চাপিয়ে 
দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলোঁছলেন “এইসব চাঁপয়ে দেওয়া জানস ভেসে যাবে যখন 
প্রকৃত গণ জাগরণ আসবে, তা আসছে. জ্ঞানা কাক্ণ থেকে আমাদের ষে কেউ বা ভাবাছ 
তাব ণেকে অনেক তাডাতাঁডি 1 এঁ। 

এঁ, খণ্ড ৭৬, পৃ ৩০০ (জোর আমাদের )। এ বিষয়ে আবও জোর দিয়ে একটি ছোট 
চিঠিতে তান বলেছেন £ “৬ এপ্রল ১৯৯৯-এ যে জাগরণের প্রকাশ ঘটেছিল, তা 
প্রত্যেক জারতীয়কেই চমকে 'দিয়োছল । সোঁদন আমরা দেশের প্রাতিঁটি প্রান্ত থেকে ষে 
সাড়া পেয়োছলাম, যেখানে কোনোঁদন কোনো জনবমর্ ছিলনা, আমি আজ তার কোনো 
বাথা দিহে পার না। আমরা তখন জনগণের মধ্যে যাইীন, আগর জানতামই না ছে 
আমবা তাদেব মধ্যে যেতে পার তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি ।” এ. প্‌ ৩০২। 


এন কে বোস, “মাই এক্সাপারষেন্স আন্ত আ গান্ধীয়ান- -২-+, বমল প্রসাদ, গাম্ধী, 
নেহর, আণ্ড ও প প্‌ ৩৯ এ উদ্ধৃত। 

কালেকটেড ওয়া”স, খণ্ড ৬৯, পু ৯৭। 

', খখড ১৩. পু &২-৩। 

উদাহরণস্বরূপ দেখুন, এ, খণ্ড ৫৫, প- ৪২৮। 

উদাহবণস্ববৃপ দেখুন, ৮ আগস্ট ১৯৪২-এব এ. আই. সি. সি.ব 'ভারত ছাড়ো" প্রন্তাষ, 
তেন্দুনকার পৃবোন্পিখিত, খণ্ড ৬, পু ১৪১ । 

সুভাষ বোসের 'বিবুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদোশিক কংগ্রেস কাঁমাটকে পুনগশঠিত কয়ার চেষ্টায় 
বিরোধতা করে পাটি র শৃঙ্খল। ভ'ক্গা ও পাটির নিদেশি অমান/ করার জনা শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নিয়ে ওয়াক কাঁমাঁটর প্রস্তান লেখার পর গান্ধী সুভাষ বোসের “ওয়ীক ং 
কামাটর প্দক্ষেপ্রে বিব্দগ্ধে আন্দোলন কবার ও তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরশী করার 
পূর্ণ অধিকারকে সমর্থন করেন । তিন আবও বলেন “এবং ষারা ওয়াঁকং কাট 
পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন তাঁদেব অবশাই অধিকাব্‌ রয়েছে সুভাস বাবুর পক্ষে 
যেকোনো বিক্ষোভে যোগ দেওয়াব ॥। এই সরল নিরম না মানলে আমরা কখনোই 
গণতল্/ গড়ে তুলতে পারবো না|” বিতকেব দুই পক্ষই ওয়ার্কং কামাট ও সুভাষ- 
5চ্দের পক্ষে, সভা করতে পারতো ॥ “এই সভাগঠীল, দুই পক্ষেরই, জনমতকে 'শাক্ষিত 
করাব মাধ্যম রূপে দেখতে হবে |” শুষ্থখলাভঙ্গকারশ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধধাচরণকারণীদের 
বিরুদ্ধে শাস্তমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে তানি ালখোছলেন, “এটা যাঁদ সাঁত্য হয়, 
যা বাস্তাবণ, যে কোনো সংগঠন এই ক্ষমতা ছাড়া চলতে পারে না, তাহলে এটাও সমান- 
৬বে সাঁত্য ষে এই ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রণ্েগ করে কোনো সংগঠনের আন্তত্ব রক্ষা করার 
আঁধকাব নেই। ৩1 সম্ভব নয়। নিশ্চিতভাবেই তা জনসমর্থন হারয়েছে ।” কালেক- 
টেড ওয় স্‌, খন্ড ৭০, পু ১৫০-১৯) অনুরূপভাবে, ৮ আগস্ট ১৯৪২-এ তাঁর 
বিখ্যাত “করেঙে ইয়ে মরেঙ্গে” বন্তৃতায় শুরধতেই তান কাঁমউনিস্টদের আঁভনন্দন 
জানান, ষাণা ভাদের সংশোধশ্ণ প্রস্তাব ভোট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়োছিল এবং “ভারত 
ছাড়ো' প্রস্তাবের বিরুক্ধে ভোট দিয়েছিল ৷ ঙান বলেন, “এতে তাদের লঙ্জার [ছু 
ছিল না। গত কুঁড় বছর ধরে আমরা শিখতে চেষ্টা করেছি অসহায় সংখ্যালঘু এবং 
হাঁসর খোরাক হষেও ভাবে সাহস বাখনে হয়। আমবা ঠিক পথে চলছি, এই 


৩, 


২, 


ষ্ঠ, 


২৭. 


না, 
৯৯১ 
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ভরসার আমাদের বিশ্বাস আকড়ে ধরে থাকতে িখেোছি। তা আমাদের [বিশ্বাসকে 
ধরে রাখার সাহসকে লালন করতে বলে, মানুষকে মহত্তত্ন করে এবং তার নোতিক 
অবস্থাকে উন্নত করে। হাই আম খখাীশ এই দেখে যে আমাদের বন্ধুরা সেই নগাত 
গুঁলকে গ্রহণ করেছেন যা আম বিগত পণ্চাশ বছঞ্ের ধোঁশ সমর ধরে অনৃসরণ বার 
চেম্টয করেছি।” এ, খণ্ড ৭৬, পৃ ৩৮৪। 

এ, খণ্ড ৬৭, পু ২২&-৬, ৪০১; খপ্ড ৬৯, পু ২৫৭, খ৭৩-৪ ; খস্ড 9০, পূ. 
১১২-৩ ২৫০ ।॥ ১৯৩৯ সালে পাটির শঙ্খলাভঙ্গের জনা সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি প্রন্তাবেও এই বন্তব্কেই তুলে ধব' 
হযেছে । তেন্দলকার, পৃবোল্গাখিত, খন্ড ৫, পু ১৬৫ । 

গাজ্ধীর রচনায় বিশদ ভদ্খ না থাকায়, এই অংশের পরোটাই আমাদের সাক্ষাৎক।ব € 
আন্দোলনের অধ্যর়ন”এর ওপর তত করে লেখা হয়েছে । 'বছ« 1বছ দক সম্গবে 
অবশ্য গাম্ধশব ইতভ্তত মন্তবা বয়েছে। সাক্ষাৎকারের সংখ্যা এত যে আলাদা করে উল্লেখ 
কবা সম্ভব নয়। তবে ওয়ার্কং কামাঁটর সদস্য অচ্যুত পটবর্ধন এবং তরুণ ত।লক 
স্তরের নেতা মাধবলাল শঙ্করলাশ পাঁণ্ডিয়। এবং ডি, কে" কুণ্তের সাক্ষাৎকার এখানে 
গুব্দত্পুণ | 

১৯৩৯-এ গান্ধশর সঙ্গে সুভাষ বোসের মতাশুগ মুলত এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই 
হয়েছিল । গান্ধ 'নাশ্চত ছিলেন যে একাঁটি গণ আন্দোলনের শুন্য জনগণেব প্রস্তুতি, 
বা কংগ্রেস সংগগনেব তাকে নেতৃত্ব দেওয়াৰ মতো অব্চা, কোনোটাই তখনো ছিল না ' 
মাধবলাল শঙ্করলাল পাঁণ্ডয়ার বথা অনণ,সারে, গাম্ধী জনগণের প্রস্তুতি অনুসাগ্রে 
চলতেন, তত্ব থেকে নির্ণয় অথবা নেতাদেব বন্ভুঙতা অন*সারে নয় । নেতারা, পাঁণ্ডিয়া 
বলেন, সবসময়েই বড় বঙ কথা বলতেন, কিন্তু জনগণ ছিল অন্যরকম এবং অনেক 
পেশখ বাস্তববাদী । অনুবৃপভাবে, তিনি : লেন ষে গান্ধশ এক আন্দোলনের প্রস্তুতি 
নিরুপণ করতেন 'জোরদার, এলাকাগ্ঁল দেখে যেমন বরডোলি, বোরসাদ॥। ওারা 
যাঁদও তৈরশ না থাকতো, তবে দেশ তো তৈরশ ছিলই না। 

কালেক্‌টেড ওয়র্কস্, খণ্ড ৬৮, পৃ ১৩২। এই কৌশল, যা ১৯৩-এ এত কার্ষকর 
হয়োছল, ১৯৩১-৩২-এ গান্ধী ব্রিটেন থেকে ফিরে এসে আন্দোলন গড়ে তোলার 
স.যোগ পাওয়ার আগেই উইীলিংডন রোধ করেন । ১৯৪২-এব আগস্টে আহার আচমক। 
ধর্মঘট হয, কিন্তু গান্ধী ও কংগ্রেস, যতটা দরকার ততটা না হলেও, খানিকটা জাম 
তৈরশর কাজ করেছিলেন। 


উইিংভনের প্রশাসন এই কৌশলকে রোধ করে ১১৩১-৩২-এ এবং ১৯৩৩-৩৪-এ, 
যখন তা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে অস্বীকার করে। 

এ, খণ্ড ৪৩, প2 ৩৪০-১। 

এই দিকটা সরকারেরও চোখে পড়েছিল । তাই সরকার আন্দোলনেনন আপাত দাবীগ্যালর 
মধ্যে সবচেষে ছোট দাবীগৃীলকেও স্থীকার করোন বা কগতে চায়নি । বিশ্বনাথ মাথুর 
আমাদের বলেছেন যে তানি এবং:তাঁর ঝ্ধুরা লবণ তৈরী করাকে আন্দোলনের মুল 
[বিষয় করায় হেসোছলেন, কিন্তু জনগণের সাড়া দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গিয়োছলেন। 


৭৮ 


৩০, 
৩১. 


২, 
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গান্ধী, কান্দেকুটেড ওয়কস্‌, খণ্ড ৬৯, পু ৩১৭-৮, ৩৫৫-৬। 

আঁম এমন কোনো আন্দোলনের কথা ভাবতেই পার না ষাতে নেতৃত্ব আদ্দোলন শর 
করার ও থামাবার অথবা সংগ্রামের রূপ নিধরিণ করবার আধিকার রাখবে না বা চাইবে না। 
আন্দোলনের আলোচনা হওয়া উচিত এই আঁধকারের ওপর জোর দেওয়া নয় নয়, 
নীদন্ট ও বিশেষ এতিহাসক অবস্থায় তার প্রয়োগ নিয়ে। আঁহংসা সম্পকে চড়ান্ড 
নিয়ম বেধে দেওয়। ছাড়া গাম্ধী আদগ্দোলনকে নচের, কার্ধকর স্তরের নিয়ল্তণ করার 
কোনো চেষ্টা কবেনান । খুব বেশী হলে, কেউ চাইলে [তান পরামশ" দিয়েছেন, 'কিম্তু 
তখনো তন প্র।য়শই হ্ছানীর় পারাশ্থাীতর প্রাত নজন দেওয়ার গুরুত্বকে জোর দয়েছেন। 
১৯৩৯ সালের রাজকোট ও জয়পুরের সংগ্রাম সম্পকে তাঁর লেখাগুলি দেখুন। 

নেতা ও অনংগামীদের মধ্যে সম্পূর্ণ সম্পকণটই প্রাতিফলিত হয়েছে ম্বাধীনতা-পূর্ 
কংগ্রেসের বাঁভন্ন স্তরের নেআ ও অনহগামীদের মধো সম্পকেরি চাঁরন্রের ভেতর । এই 
সম্পকে 'ভিতি ছিল সমতা, কমরেড সুলভ আচরণ, পারস্পরিক মযাদা, পদবৈষমোর 
অভাব এবং বিরোধী মত প্রকাশের স্বাধীনতা । গাল্ধীবাদী, সমাজবাদশী ও কাঁমউাঁনস্ট 
সহ আমরা যত্নের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, সবাই এই দিকের ওপর জোর দিয়েছেন এবং 
গ্রামত।ল,ক-জেলা স্তরের বা আরও উপরের স্তরের রাজনোৌতক কমাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস 
সংগনের কমী বা পদাধিকারীদের মধ্যে পস্ঠগোষক, উপশঠিকাদার' বা 'দালাল' 
ধরনের ষোগসতত্রের তত্বগ2ীলকে ভসব্রভ।বে খণ্ডন করেছেন । 

১৯৩৭ থেকে সি. এস- পি-ও সি পি. আই. সমানে গান্ধীর সমালোচনা করেছে 
আগামী সংগ্রামের প্রস্ততি না নেওয়ার জন্য, এবং তারপর এটা করতে তাঁর বাথতার 
কারণ খন্জতে চেষ্টা করেছে । যে কারণাঁঠর কথা সাধারণত বলা হ'ত তা হ'ল বুজেষা 
শ্রেণির দোদুল্যমান চরিন্র, তার সাগ্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করার প্রবণতা ব৷ জনগণের 
জঙ্গী হয়ে ওঠাকে ভয় পাওয়া । তারা বোঝোনি যে গাম্ধশ ক্রমাগত তাঁর নিজেয় মতো 
করে আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিলেন, বোঝোন যে কতৃত্বমূলক সংগ্রামের 
প্রদ্তুতি যুদ্ধ, আন্দোলন বা সেনা-সন্লিবেশের প্রস্তুতি থেকে আলাদা, এবং এই 
প্রস্তুত নিতে হর যতট। না সংগঠনের স্তরে তার চেয়ে বেশী নোতিক ও মতাদর্শ গত স্তরে, 
কেবল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগণ ও ক্যাডারদের একাট সুশৃঙ্খল জনসম- 
ম্টিতে এক্যবদ্ধ করা ছাড়া। এবং ১৯৩৭-৪১-এর গোটা সময়টা জুড়ে গাম্ধীর দ্যাট 
প্রধান বিচাব বিষয় ছিল কংগ্রেস সংগঠনে দধ্নশীত ও শৃঙ্খলার অভাবের বিরুদ্ধে 


লড়াই করা এবং সাম্প্রদারিক মমস্যার সমাধান করে 'হন্দু ও মুসলিম জনগণের একতা 
আনা। এটাই ছিল তার “সংগ্রামের প্রস্তাতির” পদ্ধাতি। 


উদ্বাহরণস্বরুপ উমাশঙ্কর যোশশ (গজরাট ), শিব ভামা (উত্তর প্রদেশ ), ডি. কে. 
কুন্তে (মহারাখ্ট্র ), এ. কে. রমন কুটি (পালঘাট ), শ্রীরাম শমাঁ (পাঞ্জাব-হরিয়ানা ), 
কে- লিঙ্গরাজ (অন্ধ ) এবং পোপতল।ল সাহ (পুনে )-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার । শশী 
যোশী নীচুতলার কমাঁদের স্বকীয় ও উদ্ভাবনশশান্তুর অসংখ্য উদাহরণ 'দিয়েছেন। 
দেখুন, শশী যোশী, দা লেফট আযাণ্ড দি ইাণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, ১৯২০-৩৪, 
[প. এইচ. ডি. থাসস। 


প্র 


মতাদর্শশত পরিবর্তন 


ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দীঘমেয়াদী গতিপ্রকৃতির একটি প্রধান 
[দক ছিল জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসকে একাঁট বামপন্থখ, 
সমাজবাদী দিক আভমুখে মোড় নেওয়ানোর জন্য জওহরলাল নেহরু, 
কংগ্রেস সমাজবাদী, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সমাজবাদশ মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠখ 
ও ব্যান্তদের সংগ্রাম । কিন্তু এই সংগ্রামের ক্ষেত্র কী হবে? এটা ছিল একটা 
মৌলিক প্রশ্ন, কারণ সাম্রাজ্যবাদ বরোধন সংগ্রামের ফলে সম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
প্রধান দ্বন্দের কোন শ্রেণীর স্বাথের পক্ষে ?নষ্পাত্ত ঘটবে, অথাৎ 
প্বাধীনতার পর কী রকম ভারতবর্ষের আবভবি ঘটবে এই ০*ন তা [ঠিক 
করতে সাহায্য করতো । 


হয়তো শুরুতেই এটা আলোচনা করলে সুবিধা হবে যে; যে বিশেষ, 
এ।তহাসকভাবে [নাদণ্ট আন্দোলনকে পাঁরবত'ন করতে চাওয়া হয়েছিল, 
ভগ্র পাঁরপ্রোক্ষিতে এই সথ্গ্রামের ক্ষেত্র ক হতে পারতো না বা হওয়া উচিত 
[ছল না। 


এটা একটা বুজোঁয়া জাতীয় আন্দোলনের, বা একটা বুজেয়া দল, 
জাতীয় কথগ্রেসের, শ্রেণ চরিত, শ্রেণীমলকে পাঁরবত'ন করার, অথাৎ, তাকে 
ধুজেয়া থেকে শ্রামক বা কৃষকের জাতীয় আন্দোলন বা দলে পারণত করার 
বুজোয়াদের কর্তৃত্বে বা অধীনে অনা সমস্ত ওপনিবোৌশকতা বরোধন শ্রেণী ও 
স্তরের আন্দোলন থেকে শ্রামক শ্রেণীর কর্তৃত্বে বা অধীনে একট আন্দোলনে 
পাঁরণত করার প্রশ্ন ছিল না।১ ওপাঁনবোশকতা 'বরোধী আন্দোলন, যার 
'শ্রাথামক দ্বন্দ? হ'ল সমগ্র সমাজের সঙ্গে ওপাঁনবোশকতার, এমন একাঁট 
আন্দোলন হিসাবে ভারতের জাতীয় আনেঞ্ধালন ছিল একি জনী প্রয়, জনগণের 
আন্দোলন, একটি বহ-শ্রেণনীভীত্তক গণ আন্দোলন যা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধা শ্রেণী ও ভ্তরের প্রাতানাধিত্ব করতো । সুতরাং তার কোনো বিশেষ, 


৮০ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


পূর্বনিধারিত আবাশ্যক বা আনবাধ বা অপারবত'নীয় শ্রেণ চার বা 
'শ্রেণীগযীলর সঙ্গে সরাসার বা আবাঁশ্যক সম্পকণ থাকার দরকার ছিল না।২ 

সামা জক বা শ্রেণগত শণ্যতার মধ্যে উদ্ভূত না হলেও বা কাজনা 
করলেও, ওপাঁনবোঁশ্কতা বিরোধ জাতীয়তাবাদের কোনো বিশেষ শ্রেণগর 
সঙ্গে বন্ধন থাকার দরকার নেই, কারণ তা সমগ্র গপাঁনবেশিক সমাজের সঙ্গে 
ও্পাঁনবোশকতার প্রাথামক দ্বন্দের প্রাতীনাধত্ব করে । স্মতরাৎ, এটা মলে 
করা ভুল হবে যে একাঁটি ওপাঁনবোশিকতা িরোধশ জাতীয় আন্দোলন কাষ'ত 
কেবল একাঁট শ্রেণীরই স্বাথ রক্ষা করে (বা অবশ্যই তা করা উচিত) এব 
অন্য শ্রেণীর বা শ্রেণধগযাীলর 'বরুদ্ধে যায় বা তাদের স্বার্থকে প্রতিফলিত 
করে না। এই ধারণাকে 1বশেষভাবে গ্রহণ করা যায় না যখন একটি ওপ- 
নিবোশকতা বিরোধী বা জাতীয় আন্দোলন গণাঁভাত্ত অজ“ন করেছে । 
একথা বলা হচ্ছে নাষে ওপাঁনবেশিকতা বিরোধগ জাতীয় আন্দোলনের 
কোনো শ্রেণীগত ফলাফল নেই। শ্রামক, কৃষক, পোঁট বুজোঁয়া ও বাদ্ধ- 
জশবীরা তাতে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে কিনা, এটা অবশ্যই জাতশয় আন্দোলনের 
চূড়ান্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুণ“। জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণীগত ফলা- 
ফল 1নভর করে রাজনোতিক ও মতাদশশ গত শান্তগুঁলির পাঁরবত'নশঈল ভার- 
সাম্যের উপর এব বিশেষত স্বাধশনতার মুহৃতে? 'বাঁভন্ন সামাজিক শ্রেণৰ, 
স্তর ও গোষ্ঠীর আন্দে'লনে অহশগ্রহণের ভার, ব্যাপকতা ও ধরণের উপর ।ৎ 
জাতশয় আন্দোলনে বামপল্খী ধারার একাট কাজ হণল এই ভারসাম্য যাতে 
শমজীবী জনগণ ও তাদের প্রতি নাধত্বকারী শান্ত ও ধারাগুলির পক্ষে থাকে, 
সম্পাত্তবান শ্রেণীগযীলর ও ধনবাদের পক্ষে নয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা । 
এতিহাসকেরও কাজ জাতীয় আন্দোলনের উপর একাঁট অনোতিহাঁসক শ্রেণী 
চারিন্র চাঁপয়ে দেওয়া নয়, 'নাদ্দ্ট এাতহাসিক আন্দোলনের যার লক্ষ্য 
অবশ্যই ওপানবোৌশক রাম্ট্রকে উৎখাত করা, তার বিকাশ ধারার মধ্যে 
সামাঁজক, রাজনোতিক ও মতাদর্শগত শান্তগুীলর প্রকৃতি, পাঁরবত'নিশনল 
ভারসাম্যকে অধ্যয়ন করা । 

অবশ্যই, আমরা তাদের সঙ্গে একেবারেই একমত হতে পার না যার! 
জাতীয়তাবাদকে বুজোয়া মতাদর্শের সঙ্গে এক করে ফেলেন এবং মনে করেন 
যে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ মাত্রেই চারত্রেরীদক থেকে পাকা 
বুজেয়া ; কেবল ধিক শ্রেণীর সঙ্গেই এর সম্পক“রয়েছে ; এবংমূল চাঁরনের 
বৈশিষ্ট্যের দরুণ তা কেবল, বুজেয়া শ্রেণীরই স্বাথ'রক্ষা করতে পারে ;৪ 
জাতীয়তাবাদ কেবল বুজেয়াশ্রেণীর ক্ষেত্রেই একটি প্রকৃত মতাদর্শ হতে 
পারে এবৎ অন্যদের ক্ষেত্রে তা মিথ্যা চেতনা; সুতরাং, একাট দেশ বা 
উপনিবেশকে এক্যবদ্ধ বা মনুন্ত করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকরা বহজেয়াদের 


মতাদশ গত পারুবততন ৮১ 


সমর্থন করতে পারে বা তাদের সঙ্গে এক্য গড়তে পারে. কিন্তু তাদের 
ানজেদের মতাদর্শ কখনোই জাতীয়তাবাদ হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয় 
এব তাদের কোনো অবস্থাতেই জাতীয়তাবাদকে আত্মস্থ করা উচিত নয় এবং 
সমাজবাদই কেবল--অন্তত শ্রামকদের ক্ষে£েতাদের নিজস্ব মতাদশ" হতে 


পারে, কারণ জাতীয়তাবাদ কেবল বুজেয়াদেরই মতাদশ* হয় এবং হতে 
পারে। 


যাইহোক, ওপানবোশিকতার ধবকুদ্ধে এবং ওপানিবেশিকতা বিরোধগ 
সৎগ্রামের মধ্যে এক্বছ্ধ জনগণ শ্রেণশীবিভন্তুও বটে । একাঁট গণ আন্দোলন 
বা জনাপ্রয় আন্দোলনে এই বিভাজনের প্রাতিফলন ঘটে মতাদশগত ক্ষেতে । 
একট জনাপ্রয়, গণ-জাতাঁয়তাবাদশ আন্দোলনে একাধিক সামাজিক মতাদশ" 
কাজ করে ও সহাবস্থান করে । এব 'বাভন্ন দিক থেকে, ও কখনো সাধবক- 
ভাবে, কিন্তু মতাদর্শ গত উপাদান বা একটি সবাঙ্গীন মতাদশ* ওপাঁনবোশক 
মতাদর্শগত কর্তৃত্ধের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ মতাদশগাত করতৃত্বের সাবক 
ক্ষেত্রের ভিতর কতৃত্বমলক অবস্থান থাকে । সমাজবাদী পাঁরবত“নের প্রকজ্পাটি 
জনগণের 1শাঁবরের মধ্যে মতাদশগিত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্;, ওপাঁনবোশিকতা 
বিরোধী মতাদশ'গত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে নয়। 


এই শদকের সারসগ্কলন করে বলা যায় £ জাতীয় আন্দোলনের পাঁর- 
বত'নের প্রকল্পের, এবং এই প্রকল্পের অধ্যয়নের শুরুতেই এটা স্বীকার করে 
?নতে হবে যে একটি ওপাঁনবেশিকতা বিরোধা জনাপ্রয় গণ-আন্দোলন হিসাবে 
তাকে হ'তে হত একাট বিশেষ শ্রেণী কর্তৃত্ব বা আবাঁশ্যক শ্রেণী চরিন্র রাহত 
এবং খোল।মেলা। তাকে হ'তে হস্ত একটি বহহ-শ্রেণীভিন্তিক আন্দোলন, 
কেবল 'বাঁভন্ন শ্রেণীর জোট নয়। তা জাতীয়, বা অন্য কোনো রকম, 
বুজোয়াদের, বা তাদের নেতৃত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন আন্দোলন ছিল না। 
জাতায় কথগ্রেস বুজেয়াদের শ্রেণগত দল অথবা বুজোয়া ও জাঁমদারদের 
যুল্তপ্রণ্ট 1ছল না, তাছিল কৃষক ও শ্রামক, হস্তাঁশজ্পী, বুজোয়া, পোঁট 
বুজেয়া, বহদ্ধজীবী ও জাঁমদারদের গছ; অংশ সমেত সমগ্র ভারতীয় 
জনগণের দল। জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ)বাদ 'বরোধিতা, একাঁটি উপনিবেশে 
কেবলমান্র বুজেয়া শ্রেণীর মতাদশের প্রাতানাধত্ব করতো না বা কেবলমা্ 
বুজোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দের প্রকাশ ছিল না। তা সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে সমগ্র উপ?নবোশিক সমাজের দ্বন্দেহরই প্রাতীনাধত্ব করতো । অন্যভাবে 
বললে, জাতীয় আন্দোলন বা জাতাঁয় কৎগ্রেসের সঙ্গে বুজেয়াদের বা 
বুজোয়া শ্রেণী কাঠামোর কোনো সরাসাঁর বা আবাঁশ্যক বা আঁনিবার্ সম্পক 
ছল না। 


ভা. জা, আ.--৬ 


৮২ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 
দুই 


আমাদের মতে, ভারতাঁয় জাতীয় আন্দোলনের রণনীতি, সংগ্রামের রূপ, 
আন্দোলনের গণ-চারন্র, জঙ্গীভাব ও সাম্রাজ্যবাদ [বরোধন চাঁরিত্রের ক্ষেত্রের 
ওপর দাঁড়য়ে এই পাঁরবতনকে চিহ্নিত করারও কোনো কারণ ছিল না। 
রণনীতি ও আন্দোলন ও সংগঠনের রপের, আমাদের মতে, কোনো শ্রেণী 
চার নেই। ওপরের আলোচনায় আমরা দোঁখিয়োছি যে আঁহংসার মতাদশ' 
বা আহখস সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, িকেটিৎ, জনসভা, বেআইনী মিছিল, 
জাঠা, মোচা, ইত্যাদি অথবা সৎ্গ্রামআপোষ-সৎগ্রাম রণনশীতি বিশেষ কোনো 
শ্রেণীর সঙ্গে জাঁড়ত ছিল না, তার মধ্যে বিশেষভাবে বুজেয়া কোনোকিছু 
ছিল না। বস্তুত, ভারতীয় বুজেয়ারা শ্রেণীগতভাবে জাতীয় আন্দোলনে 
গৃহীত অনেক ধরনের সংগ্রামের সঙ্গেই নিজেদের জড়ায়ান । খুব বেশী হলে 
তারা তহাবল সংগ্রহ ও হরতালে অংশ [নয়েছে, যা কোনো পযাঁয়েই সরকার 
কর্তৃক বেআইনী ঘোঁষত হয়ান। কোনো দেশের বুজোয়ারাই হিৎসাকে 
এরকমভাবে বজন করোনি বা আহিংসার প্রীতি এত অনূরান্ত দেখায় নি । 
ওউপাঁনবোশক ভারতের বিশেষ পাঁরাস্থীতিতে সৎ্গ্রামের রূপগলি অথবা 
সংগ্রাম-আপোষ-সৎ্গ্রাম রণনীতি আবাশ্যকভাবে শ্রেষ্ঠ বা এমনাক যথেষ্ট 
ছিল 1কনা এগুলির পাঁরবতে আরও ভালো কিছু গ্রহণ করা উচিত ছিল 
কনা, এই। প্রশ্ন সমাজবাদী বনাম ধনবাদণী বা বাম বনাম ডান, এই প্রোক্ষিতে 
আলোচনা করার মতো নয় । তা সমাঞ্জবাদী পাঁরবত'নের সঙ্গে নয়, জাতীয় 
আন্দোলন চালানোর ধরনের সঙ্গে সম্পীকতি ; সমাজবাদী পারিবত“নের জনা 
রণনশীতি ও সংগ্রামের রূপ পাঁরবর্তন আবশ্যক ছিল না। থাকলেও তার 
'ভন্তি ছিল মালাদা। বাম ও দাঁক্ষণপন্থীরা এই রণনপাতগত বিতকের যে 
কোনো পক্ষেই থাকতে পারতো এবং ছল, তারা তাদের মতাদর্শের কোনো 
অদল-বদল না করেই 1নজেদের অবস্থান পাঁরবর্তনও করতে পারতো এব 
করোছল, যেমন ১৯৩৭ সালে নেহরু করোছলেন । বাম-ডান ?বভাজনের 
সঙ্গেও গণ-আন্দোলন হসাবে জাতীয় আন্দোলনের কোনো সম্পক ছিল না-- 
আন্দোলনের এই চারত্রের প্রাতি-অথবা তার রাজনোতিক জঙ্গীভাবের প্রাতি-- 
দাক্ষণপন্থারা বামপন্থীদের মতোই প্রাতিশ্রাতিবদ্ধ ছিল।৬ কখন আরও জঙ্গী- 
রুপ বা বেআইনী গণ-আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে, বা বিদ্যমান সাধাঁবধানক 
কাগ্ঠামোকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে, এইসব প্রশ্নে মতান্তর থাকতে 
পারে, কিন্তু অনেক সময় এইসব প্রশ্নে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের নিজেদের মধ্যেই 
মতান্তর ছিল । সাম্রাজ্যবাদ [বনোধিতার প্রাত আনুগত্যের মান্রা নিয়েও, 
আমাদের বিশ্বাস, কোনো মতান্তর ছিল না।? দক্ষিণপন্থীদের দক্ষিণপন্থাকে 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতি দৃাঁন্টভঙ্গীর মধ্যে খোঁজার চেম্টা করা, বা তাদের সাম্রাজ্য- 


মতাদর্শগত পারবত'“ন ৮৩ 


বাদের সঙ্গে “দর়দস্তুর', “সহায়তা” বা সমঝোতা” করার অথবা তার কাছে 
'আত্মসমর্পণ' করার ঝোঁক ছিল বলে ধরে নেওয়ার থেকে গুরুতর ভ্রান্তি আর 
হ'তে পারে না। দক্ষিণপন্থীরা, বামপন্থীদের মতোই, ধারাবাহক ও দু 
সাম্রাজাবাদ বরো ধতার প্রাতি প্রাতিশ্রাতিবদ্ধ ছিল । 
[তিন 

ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ;কে গৌণ হিসাবে দেখা এবহ আুতরাৎ 
গাঁমদার ও বুজোয়াংদর বিরুদ্ধে সবত্মিক শ্রেণীযুদ্ধের বদলে শ্রেণী সম- 
ঝোতার ওকালাতি ও অনুশীলন করার কৎগ্রেস নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় 
আন্দোলনকে বামমুখখ করার ধারাটকে যনুস্ত ৰা চাহৃত করাও যায় না। 
আমাদের বিশ্বাস, ওপাঁনবোশিক সমাজ ও জাতীয়তাবাদের ই1তহাসে একাটি 
নতৃন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে দাট মূল ধারণাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে : 
(ক! সমাজ পরস্পর শ্রেণীসংগ্রামে যুযুধমান পরস্পরের বিরুদ্ধে শঘ্রুভাবাপন্ন 
শেণীতে বভন্ত, এবৎ (খ) গঁপাঁনবোশক কর্তৃত্ব ও শোষণ থেকে যে প্রাথামক 
দ্বন্দ; উঠে আসে, তা হ'ল ওুাঁনবোশক জনগণ ও উপাঁনবেশবাদের মধ্যে 
দ্বন্দ; । এই দুটি ধারণাকে একত্র করলে, তাদের আন্তঃসম্পককে বুঝলে, 
এব জাতীয় মান্তর সথ্গ্রামেরত ওপাঁনবোৌশক সমাজে শ্রেণ সমঝোতার 
গুরু অনুধাবন করলে, ওপানবোশকতা বিরোধী সংগ্রাম ও উপাঁনবেশের 
ক্ষে৫ে শ্রেণী সংগ্রামের ভাীমকার অধ্যয়ণে একাঁট নতুন দহাম্টকোণ এবহ 
অদ্যাবাধ অবহেলিত চিত্তাকর্ষক দিক খুলে যায়। আমাদের তাই একটু 
দঈপধ্পথ পাঁরকরমা করা দরকার । 

শেণশ বিভাজন ও শ্রেণী শোষণ থাকার দরুণ বামপন্থীদের এখাট মূল 
কাজ ছিল শ্রামক ও কৃষকদের শ্রেণী সংগঠনে সংগঠিত করা এবৎ তাদের 
কেন্দ্র করে জনীপ্রয় সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের শ্রেণীগত দাবীগঠালর জনা 
লড়াই করা । একই সঙ্গে, প্রাথমিক দ্বন্দের প্রাথামকতার অর্থ হ'ল এই, ষে 
ভারতীয় শোষক ও শোঁষতরা ওপাঁনবোশিকতা 1বরোধী সংগ্রামে একই 
1শাবরের সদস্য ছল । স্পম্টতই, আভ্যশ্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দকে দেখতে হত 
গৌণ ।হসাবে, স্ুতরাৎ তা ছিল প্রাথামক দ্বন্দের অধীনস্থ ; তাকে দেখতে 
ই” শনগণের শাবিরের মধ্যেকার দ্বন্দদ হসাবে, এবং তর ওপর দাঁড়য়ে 
শ্রেণী সংগ্রামকে গড়ে তুলতে হ'ত অবৈরভাবে ॥ ভার মানে ভারতীয় সমাজের 
মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামকে তার চুড়ান্ত সীমায় গেলে দেওয়া যেত না। তার অথ, 
পারস্পান্ধক বৈরভাবাপন ভারতীয় সামাজিক শ্রেণগৃলির মধ্যে শ্রেণগ সমঝোতা 
করতেই হ'ত । যাঁদও কৎগ্রেস, এব 1াবশেঁষত গান্ধী, শ্রেণী সমঝোতার নীতি 
অন:সরণ করেছিলেন”, কোনো ভারতীয় নেতা, এমনাঁক গান্ধীও, তাকে 
তত্বায়িত করোছিলেন বলে আমাদের জানা নেই । অন্যাদকেঃ জাতীয়তাবাদ 
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আন্দোলনের মাকসবাদী নেতারা, কেবল তা অনুসরণ করেন নি, ১৯৩০-এর 
দশক পযণ্ত বিশদ কম“সূচী আকারে তা রেখেছিলেন । তারা যযান্ত 'দিয়ে- 
ছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ শর মুখোমাখ দাঁড়িয়ে, ওপাঁনবোশিক বা আধা- 
ওপনিবেশিক সমাজের সমস্ত পারস্পরিক বৈরভাবাপন্ন শ্রেণগুলির পরস্পরকে 
ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামকে খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার । এ বিষয়ে 
ধ্রুপদী মার্কসবাদণ অবস্থান, যাঁদও মাক'স ও এঙ্সেলস তার গোড়াপত্ভন করে- 
ছিলেন৯, পুরোপুরি বিকাঁশত হয়েছিল চীনা জনগণের জাপ-বিরোধণ 
সংগ্রামের সময়ে মাও সে তৃঙ-এর হাতে 1১০ 
শ্রেণী সথগ্রামকে, জাপানকে প্রীতিরোধ করতে, বত'মান জাতীয় সৎ- 
গ্রামের অধীনস্থ করাই হল যবুন্তফ্ুষ্টের মূলনশীতি । *- বিদেশী 
শত্রুর বিরুদ্ধে সথ্গ্রামে রত একাঁট দেশে শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয় 
সংগ্রামের রূপ নেয়, যা এই দুইয়ের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেয় । 
একাদকে, জাতীয় আন্দোলনের এঁতিহাসক পধাঁয়ে শ্রেণীগুলির 
অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক দাবীগহলি এই শ্রেণীগুঁলির মধ্যে 
সহায়তাকে ভেঙে না দেওয়ার শতের ওপর দাঁড় করাতে হবে; 
অন্যাদকে, শ্রেণী সৎ্গ্রামের সমস্ত দাবীগ্াীল জাতীয় আন্দোলনের 
প্রয়োজনের জায়গা থেকে শুর? করতে হবে । 


এবৎ আবার £১১ 

এটা একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি, যে জাপ-াবরোধা যুদ্ধে সবাঁকছ2কে 
জাপানকে প্রাতরোধ করার স্বাথেরি অধীনস্থ হ'তে হবে। সুতরাৎ 
শ্রেণী সংগ্রামের স্বাথকে প্রাতিরোধ সথ্গ্রামের স্বাথের অধীনস্থ 
হ'তে হবে, বিরোধ নয় । কিন্তু শ্রেণি এবছ শ্রেণী সংগ্রামের 
আভ্তত্ব রয়েছে ।- আমরা শ্রেণশ সংগ্রামকে অস্বীকার করি না, 
তাকে খাপ খাইয়ে নিই। **.. জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক্বম্ধ 
হওয়ার জন্য আমাদের একাঁট উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে, 
যাতে শ্রেণী সম্পকগ্দীলকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। 


শ্রেণী সমঝোতা বলতে মাও কী ব:ঝিয়েছেন তা তান ব্যাখ্যও 
করেছেন :১২ 

শ্রামকরা দাবী করবে যে ফ্যাক্টরী মালিকরা তাদের বৈষাঁয়ক অবস্থার 
উন্নাতি করুক, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে জাপানের বিরদ্ধে প্রাতিরোধের 
স্সাবধার জন্য তাদের কঠোর পাঁরশ্রম করতে হবে ; জাঁমদারদের 
খাজনা ও সদ কমাতে হবে, কিন্তু একই সঙ্গে কষকদের জাঁমদারদের 
খাজনা ও সুদ দতৈ হবে এবখ বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের 
সঙ্গে এক্যবদ্ধ হতে হবে। 


মতাদশ"গত পরিবতন ৮ 


ভিয়েতনামী কমিউনিপ্টরাও একইভাবে শ্রেণী সমঝোতার অনুসরণ 
চরোছল ও তার 'বষয়ে লিখোঁছল ।১৩ 'চত্তাক'কভাবে, ভারতের কামিউীনস্ট 
সাঁটও জনধুদ্ধের পায়ে শ্রেণী সমঝোতা করোছল, যখন তারা শবশ্বন্তরে 
ক্যাসীবিরোধা সংগ্রামে প্রাথামক দ্বন্দটি আবশ্কার করেছিল ।১৪ উপরন্তু, 
নাও এবৎ চীনের কমিউীনস্ট পার্ট যা করেন ীন, সস. 'প. আই. শ্রেণী 
গ্রামকে খাপ খাইয়ে 'নয়েছিল আঁভজ্ঞতাবাদশ ধরণে, প্রাথাীমক ও গৌণ, 
অথবা বৈর ও অবৈর দ্বন্দেযর স্ম্পকের সন্ধে তার তত্ত্ায়ন না করেই । 
আমরা আরও লক্ষ্য করতে পাঁর,যে সহজানন্দ সরস্বতী, যান ১৯৩৭-৩৯-এ 
কৎগ্রেস মল্ত্ীসভাকে ।ঙলমান্র ছাড় 'দতে বা তার সঙ্গে কোনোরকমভাবে 
গাণনয়ে নিতে রাজী ছিলেন না, তানই ১৯৪২-৪৪-এ প্রকাশ্যেই কৃষকদের 
বলেছিলেন জামদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করতে । 
শ্রেণী সমঝোতা, যা ওপানবোৌশকতা বরোধশ ভাবধারার অংশ হতে 
বাধা, মল বিচাষ" বিষয় ছিল না, কীভাবে তা করা হবে এবৎ ওপানিবেশিক 
সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সন্গ্রামের চৌহাঁদ্দর মধ্যে শ্রেণী সৎগ্রামকে 
বীভাবে দেখা ও স্থান দেওয়া হবে, তাই ছিল মূল বিচার্য বিষয় । শ্রেণী 
সমঝোতার অন্তাঁনণহত মতাদর্শও গুরুত্ত্পূর্ণ ছিল । শ্রেণী সমঝোতাকে 
অপাঁরবর্তনয় হিসাবে দেখাও ঠিক নয় । তার সীমারেখা ও শত'গুলিকে 
দেখতে হবে সচেতন চেত্টার দ্বারা ক্রম'গত পাঁরবর্তনশীল রূপে । উদাহরণ- 
দবরুপ' ক্ধিক্ষেত্রে, প্রথমে সমঝোতার ক্ষেত্রে ছিল বেগার প্রথা ও উচ্ছেদ বন্ধ 
করা, তারপর খাজনা কমানো তার সঙ্গে যন্ত্র হয় এবৎ শেষে এমনাকি জাঁমদারা 
প্রথার অবসানও জ।মদারদের প্রাতি ছাড়ের রূপ নয়ে সমঝোতার মুখোমুখি 
হয়া | 
শ্রেণী সমঝোতার শতগরীল 'ানভর করবে কৃষকদের চেতনা, আন্দোলনে 
এাগয়ে আপা, সংগঠন ও সগ্রামের জরের ওপর, এবৎ সার্বকভাবে 
আন্দোলন কতটা বামুখী হচ্ছে তার ওপর। অন্যভাবে বললে, দাক্ষিণপন্থীরা 
যখন শোষত শ্রেণীগ্ালর সংগঠিত হওয়ার বা তাদের শ্রেণীগত দাবীতে 
"শণীী সংগ্রামের বা শ্রেণী সম্গ্রামের মতাদশের বিরোধীতা করবে তখন 
তাদের সমালোচনা বা বরোধিতা করতে হবে, 'কন্তু যখন তারা শ্রেণী সম- 
ঝোতার বা ভারতীয় জনগণের ব্যাপক এঁকোর পাঁরসমার মধো শ্রেণশ 
হগাামকে সীমিত রাখার কথা, বলে, তখন নয় । 
চত্তাকর্ষকভাবে, ১৯৩১-এ করাচীতে এবৎ তারপর দাঁক্ষণপন্থখরা 
ভারতীয় জনগণকে 'বাভন্ন শ্রেণী সহগঠনে সৎগাঠিত করায় রাজী হয়োছিল, 
যেমন ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভা-__-এমনাঁক ওপাঁনবেশিক রাষ্ট্র বা বিদেশী 
শজ্পের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের মতো করে তাদের সৎগাঠতও করোছিল । 
এমনাক আভান্তরীণ শোষকদের [বরুদ্ধেও শ্রাীমক ও কৃষকদের শ্রেণীগত 
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দাবীর 'ভীত্ততে আন্দোলন গড়ে তোলায় তারা আপাত্তি করোনি ।১৫ কিন্ত 
তারা 'নাদ্টভাবে বলোছিল যে শ্রেণ সগ্গ্রামকে অবৈরভাবে খাপ খাইয়ে 
নিতে হবে এবৎ চালাতে হবে, স্ুতরাৎ আভ্যন্তরীণ শোষকদের বিরুদ্ধে 
শারীরিক 'হিৎসা বা তাদের শ্রেণীগত আন্তত্বনাশ দাবী করার জায়গায় না 
[গয়েই তা করতে হবে। ফলত তারা করাচন ও ফৈজপরে গৃহীত কংগ্রেস 
কর্মসূচীতে এবং ১৯৩৭ সালের নিবচিন+ ইন্তাহারে ক্লমবদ্ধমান হারে র্যাড- 
কাল, যাঁদও খাপ খাইয়ে নেওয়া, শ্রেণীগত দাবী- শ্রেণী শোষণ ও শোষক- 
দের বিনাশের নীচের গ্রে রাখতে রাজ হয়োছিল, অবশা অনেক সময় বম্‌- 
পন্থধদের চাপে পড়ে। তারা ১৯৩৬-৩৮-এ কংগ্রেসের সভাপাঁতি এবছু 
ওয়াক কাঁমাটর সদস্য হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের সমথণকদের রাখতেও রাজন; 
হয়েছিল ।১৬ আমরা যাঁদ সময়সঈমার কথা মনে রাখ, কাঁষক্ষেত্রে ও মনযান্য 
সৎস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের দিকে শ্রেণী-ভারসাম্যকে ঝহাঁকয়ে দেওয়'র 
ব্যাপারে কথগ্রেস মন্ত্রীসভাগুল বেশ র্যাঁডকাল কাজ করোছিল। এমনাঁক 
আধক রক্ষণশীল বিহারেও আইন করার ফলে জামির খাজনা ২৫ শতাহশ 
কমে গিয়োছল 1১৭ উত্তরপ্রদেশে ১৯৩১-এর মে মাসে ঘোঁষত গান্ধীর 
ইঞ্তাহার কৃষকদের প্রাতি হল শ্রেণী সগঝোতার একাঁট ভালো উদাহরণ । 
এই ইন্তাহারে কৃষকদের কেবল ৭৫ বা &০ শতাংশ খাজনা তে বলা 
হয়োছিল। তাতেও অসমর্থ হলে তারা খাজনা আরও কামিয়ে “দে 
পারতো $১৮ 


হগ্রেস আশা করে যে প্রতোক প্রজা যত শীঘ্র সম্ভব সে ঘতট। 
খাজনা পারবে দিয়ে দেবে, যা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে 
৮ আনা বা ১২ আনার কম হবে না। কিন্তু যেমন একই জেলায় 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধক খাজনা দেওয়া সম্ভব, তেমন এটাও 
সমানভাবে সম্ভব যেকোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮৪ আনা বা ১২ আনার 
কমই দেওয়া যেতে পারে । সেক্ষেত্রে, আমি আশা করবো যে 
জাঁমদাররা কৃষকদের প্রতি উদার আচরণ করবে । প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
আপনারা দেখবেন যেন টাকা দেওয়া হলে আপনারা বত'মান বছরের 
খাজনার দায় থেকে সম্পূৃণণ রেহাই পান । 


কাৃষক্ষেত্রে র্যাঁডকালিজম, শ্রেণী সমঝোতা ও ওপাঁনবেশিকতবাদ 
1বরোধিতার একটি উৎকতজ্ট উদাহরণ, ঘা ধারণার দক থেকে কাষ'ত মাও-এর 
মতোই ছিল, ৪ অগাস্ট ১৯৪২-এ গান্ধী কতৃকি রচিত এবং ৮ অগাস্ট ওয়াক 
কমাঁটতে আলোচিত আহিখস প্রাতিরোধকারণীদের জন্য খসড়া নিদে'শাবলী । 
“কৎগ্রেস মনে করে যে জাঁমতে যে কাজ করে জাম তারই, আর কারও নয়ঃ”. 
একথা বলার পর নিরেশাবলণীতে বলা হয়েছে যে কোনো জমিদার জাঁমর ট্যাকা 
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না দেওয়ার আন্দোলনে রায়তদের সঙ্গে যোগ দলে তাকে তার প্রাপ্য রাজস্বের 

শটুকু মিটিয়ে দিতে হবে, কিন্তু সরকারের পক্ষ নিলে “তাকে 
কোনো ট্যাক্স দেওয়া চলবে না ।৮১৯ মাও-এর “দেশপ্রেমিক জমিদার-এর 
প্রাতিধহাঁন ! 


বিনা ক্ষতিপরণে জামদারী প্রথার অবসানের কোনো 'নাদিষ্ট দাবী ছিল 
না। আবারও ভুলভাবে, যারাই এই দাবীর বিরোধশতা করেছে তারাই 
দক্ষিণপন্থন, এভাবে দেখা হয়েছে । চীনের মতো আধা-ওপাঁনবেশিক আধা- 
সামন্ততান্তিক দেশগনুলিতে, যেখানে আভান্তরী৭ শ্রেণগুল, বিশেষত 
জামদার ও মহতস্বাদ্দিরা, রান্দ্রক্ষমতার অংশ নেয় ও অনেকক্ষেত্রে তা ব্যবহার 
করে, সেখানে সগগ্রামের রাজনোতিক লক্ষ্য বদলায় । কখনো সামন্তবাদের 
বিরুদ্ধে এবং জাঁমদারী প্রথার বিনাশের জন্য সংগ্রাম মহখ্য হয়ে দাঁড়ায়, 
কারণ, শন হিসাবে থাকা সত্তেও, ওপাঁনবেশিকতা জনজাগরণের জন্য আশু 
ও প্রধান রাজনোতিক আন্দোলনের এবং রাম্ট্রক্ষমতার জন্য সংগ্রামের লক্ষ্য 
হয়না এবং হতে পারেনা । এর উদাহরণ হ'ল ১৯২২ থেকে ১৯৩৪-এর চঈীনের 
সংগ্রাম, যার সরাসার লক্ষ্য ছিল সমরনায়করা, ঘাদের সামাজিক 'ভীত্ত ছিল 
জাঁমদারদের মধো, এবং ১৯৪৬-৪৯-এর গৃহযুদ্ধ, যার লক্ষ্য ছল িয়াৎ 
কাই-শেক-এর ক্ষমতাকে উৎখাত করা । উভয় ক্ষেত্রেই, কাঁষাবপ্লব ছিল 
কেন্দ্রবিন্দু । অন্যাদকে,. ওগপনিবোশিকতা যখন সরাসাঁর শাসন করে বা ভয় 
দেখায়, গণ-আন্দোলনের আশু লক্ষা হয়ে দাঁড়ায় ওপাঁনবোশিক রাষ্ট্র বা 
হবু ওপাঁনিবোশক রাষ্ট্র, এবৎ জমিদারী প্রথার শোবনাশের সৎ্গ্রামকে হয় 
চালানো হয়না, নয় পারত্যাগ করা হয়। এটাই হয়েছিল ১৯১৮-১৯ ও 
১৯৩৭-৪৫-এ চখ্ঈনের, এবৎ ১৯৩৯-এর পর ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে । 


ভারতে ওপনিবেশিকত! সরাসাঁর শাসন করাছল; কেনো ভারতীয় 
সামাঁজক শ্রেণি রাম্ট্র-ক্ষমতার অথশশদার ছিল না।২৭ স্ততরাৎ, আশু 
স্লোগান হিসাবে সামন্তবাদের াবনাশ বা কাঁষাবপ্পব কোনো সময়েই গ্রহণ- 
যোগ্য ছিল না: তা কেবল দীর্ঘকালীন লক্ষ্যই হ'তে পারতো ॥। ইয়োরোপে 


ভারতে অনুর:প পযয়াটির লক্ষ্য হয়েছিল ওপাঁনবেশিকতার অবসান । ওপ- 
নিবোশিকতা বিরোধী বিপ্লব ও কাঁষাবপ্লবকে মিশিয়ে ফেললে যে ব্যঞ্জন তৈরী 
হয়, তা জাতীয় আন্দোলন বা বামপন্থীদের স্বাচ্ছের পক্ষে ভালো নয়। 
এবৎ আমরা আগেই দেখিয়োছ যে” দক্ষিণপম্থীরা জমিদারণ প্রথা । ও 
মহাজনী)-কে বিনাশ না করতে চাইলেও তার বিরদ্ধে অনেক দুর যেতে 
রাজা ছিল। 


৮৮ ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন 


চার 


আমাদের মতে সমাজবাদের 1দকে জাতায় আন্দোলন ও কংগ্রেসের পারবর্তনের 
প্রধান ক্ষেত্র ছিল নৌতক ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্র সহ মতাদর্শ গত ক্ষেত । ১৮৮৩-এর 
দশক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বাধীন আধ্ানক অর্থনৈতিক বকাশের 
প্রেক্ষাপটে গপানবোশক অর্থনীতির চাঁরঘ্রের এক নিভূলি সমালোচনার 'ভাত্তর 
ওপর দ-ঢভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল । এই ?বকাশের প্রেক্ষাপট অবশ্য অনেকটাই 
বুজেয়া সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, অথবা স্বাধীন অর্থনোতিক বিকাশকে 
দেখা হয়েছিল ধনবাদন কাঠামোর মধ্যে । তাই আমরা এই আন্দোলনকে বা 
খগ্রেসকে বুজেয়া মতাদশগত কর্তৃত্ব বা বুজেয়া অর্থনৈতিক মতাদশগত 
কতৃ“ত্বের অধীনে একাঁট জনাপ্রয় আন্দোলন বা গণ-আন্দোলন রূপে চারন্রায়িত 
করতে পাঁর।২১ ১৯১৯-এর পর, যখন জাতীয় আন্দোলন গণ আন্দোলন 
হয়ে ওঠে, গাম্ধধ একটি ভিন্নতর, অ-্ধনবাদশী, মূলত কৃষক-হস্তশিল্পীবাদী 
দ্টভঙ্গী নেন ও প্রচার করেন, কিন্তু তাঁর সামাজিক-অথ'নৌতক কর্মসূচী 
বা অর্থনৈতিক চিন্তা বুজেয়া মতাদর্শের মূল কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে সমথ' 
ছিল না। 
স্বতরাৎ মুক্ত ভারত নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের সমাজবীক্ষা বা বুজোয়া 
মতাদশগিত কর্তৃত্বকেই বামপন্থীদের ব্লমাগত ও তার মতাদশ'গত সংগ্রামের 
মাধ্যমে পরিবর্তিত করতে হস্ত। ব্যাপারটা অন্যরকমভাবেও উপাঁম্থত করা 
যায় । এখানে প্রশ্নটা ছিল কেউ বুজেয়া জাতীয়তাবাদী না প্রলেতারীয় 
জাতীয়তাবাদী হবে তা নয়; প্রশ্নটা দিল একজন জাতীয়তাবাদী হবে 
সামাজিক ধিকাশের বুজেয়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, না সমাজবাদী দ্যাক্টভঙ্গ* 
থেকে । অবশ্যই, একটি জনাপ্রয়, উপাঁনবোৌশকতা বিরোধ গণ-আন্দোলনে 
গ্রামের ক্ষেতটা মতাদর্শগত হওয়ার বিশেষ কিছু গঃরুত্ব রয়েছে । এই 
প্রচেম্টা বা সৎগ্রামের লক্ষা হ'তে হ'ত সমগ্র সাগ্াজ্যবাদ বিরোধ আন্দোলনে 
এবৎ সবেপিরি কহগ্রেসের মধো বা উপরে সমাজবাদী ধ্যান-ধারণার কতৃতব 
প্রতিষ্ঠা করা । প্রকক্পাঁট কেবল শ্রামকশ্রেণী এবং দরিদ্র ও মধ্য কৃষকদের 
দলে 'নয়ে আসার, বা কথগ্রেসকে একটি শ্রামকশ্রেণীর দলে পাঁরণত করার, বা 
যেসব শ্রেণগযীলর প্রাতীনাধত্বকারী দল ইতিমধ্যেই বিদামান, তাদের মধো 
শ্রেণ-জোট গড়ে তোলার, বা কংগ্রেসের ওপর শ্রামকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করার, বা 'বাভন্ন গ্রে তার নেতৃত্বকে কৃক্ষিগত করার ছিল না। সমাজবাদী 
বিকজপকে আন্দোলনে শ্রামক শ্রেণণর বা শ্রীমক-শ্রেণীর পাট নেতৃত্ব প্রাতজ্ঠা 
করার মাকারে নয়, শ্রেণগত িকজ্পের আকারে নয়, মতাদশগিত আকারে. 
অথাৎ নৈতিক, ঝৌঁদ্ধক ও সামাঁজক বিকাশের বিকঞে্পের আকারে তুলে 
ধরতে হ'ত । কাজটা ছিল আন্দোলনকে একটি নতুন সমাজবাদণী মতাদশ'গত 
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দক নিদেশি দেওয়া, বদ্যমান জাতীয় আন্দোলন বা গাম্ধশর নেতত্বের বিকজ্প 
স:ষ্টি করার জন্য লড়াই করা নয় । 


কথাবাতাঁ এবৎ লেখায় ধৈষশিঈল ও বন্ধুত্বপূরণ্ণভাবে যণীম্ত দিয়ে ও 
বু1ঝয়ে, এবৎ কাষক্ষেতের উদাহরণ দেখিয়ে, সমস্ত রুঙের ও সমাজের সকল 
শের জাতায়তাবাদীদের, বিশেষ করে জাতীশয়তাবাদণ রাজনৈতিক কমণদের, 
একাট এতিহাঁসক ও সামাঁজক লক্ষা হিসাবে সমাজবাদে দশীক্ষত করে 
তুলতে হ'ত; এবৎ এই কাজ খুব কঠিন ছিল না কারণ তারা ইতিমধ্যেই 
ব্যাপকতর সামাজক আদশ" ও লক্ষ্যের দিকে 'নিদেশশিত ও দায়বদ্ধ ছিল ।২২ 
পারবতনের জন্য সৎগ্রাম মূলত যৌথ মালকানাভুন্ত শ্রেণীর দাবী ও 
দব।থকে কেন্দ্রে করে রচিত হয়ানি, কিম্তু সামাঁজক লক্ষ্যগৃলি, [বিশেষত 
ধ্যান-ধারণা ও মতাদরশশকে কেন্দ্র করে হয়েছে-যাদও এই স্গ্রামকে তাদের 
পেন্দ করে জনগণের মধ শ্রেণীগত কাজের অৎশ হিসাবে গড়ে তুলতে 
হ্ত। জাতীয়তাবাদী কমররা যে সামাঁজক মতাদর্শ দিনের পর 'দিন 
প্রচার করছিল এবৎ তার ওপর জনাপ্রয় আন্দোলন গড়ে তুলে!ছল, তাকে 
প্রভাঁবত করাই [ছল মূল কাজ। কোন নেতা বা রাজনোতক গোষ্ঠী 
কোন শ্রেণনর প্রাঁতানাধত্ব করছে তা নিধরিণ করতে মনোনিবেশ করা নয়, 
যারা একে খোলামেলাভাবে গ্রহণ করবে তাদের সবার কাছে সমাজবাদী ধ্যান- 
ধার্ণাকে জনাপ্রয় করে তোলাই ছিল আসল কাজ । একাঁট সুপারকাক্পত 
হুক অনুসারে আকাশ থেকে বা রেডিমেড" রাঁডকাল শান্তর উদয়ের আশায় 
বসে থাকা নয়, বিদ্যমান র্যাঁডকালজম: বা এ্ীতিহ্াণাসকভাবে 'িবাঁতিতি 
র্যাঁডকাল শান্ত ও ধারাগুঁলকে আত্মগত ও আরও বিকশিত করা যতক্ষণ না 
তার। একাঁট গুণগত উল্লম্বানের জন্য প্রস্তুত হয়-যেমন ঘটেছে 1কউবায়, 
1নকারাগযুয়ায়, আফুিকার পতুগ্পীন উপনিবেশগুঁলতে, এবৎ সবেপিরি চীনে 
, ৪ঠা মে-র আন্দোলন, সান ইয়াৎ-সেন ও কুয়োঁমনটাৎ এবং জাপশীবরোধনী 
প্রা রোধের প্রেক্ষাপটে )। কাজটা ছিল ?বদামান শীন্তগ্ীলর 1ভতর র্যাঁড- 
ধালদের দিকে ভারসাম্য প্রাতষ্ঠা করার জনা ক্রমাগত চেম্টা করা ।২৩ 
আধুনিকতর পাঁরভাষায়, মতাদশগাত পাঁরবতনের অথ” ছিল 'বিদ/মান 
জ্লাওশয়তাবাদশ সমখক্ষণের ভারসাম্যকে পারবতন করা 1২৪ এটাও বোঝার 
প্রয়োজন ছিল যে একটি আন্দোলন বা কংগ্রেসের মন্তো একটি সহগঠনের 
পারবর্তন একটি ঘটনা ন্য়, প্রারুয়া, এবং একট প্রাক্য়া হিসাবে ভাকে ধাপে 
ধাপে বিকীশত হ'তে হবে । আমরা দেখতে পার যে তার পাঁরবত'নের অংশ 
শহসাবে কথগ্রেস ক্মেই আঁধকতর র্যাঁডিকাল সামাজিক দশায় বিবাতি'তি 
হয়েছিল এবৎ শান্ত কয়েক বছরের মধ্যেই ব্লমবদ্ধমান হারে বামপন্থীদের 
বেশশরভাগ দাবী মেনে গনয়োছল । এই ববর্তনে অবশ্যই বামপন্থী 


১০. ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


রাজনীতি এবহ শ্রামক ও কযষকদের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । 
পাঁরবতনের কাজে সফলভাবে হাত দেওয়ার জন্য কথগ্রেসের নেতৃত্বে বিদ্যমান 
জাতীয় আন্দোলনের সম্পকে" একটি 'নর্ভূল ধারণা এবৎ তার সঙ্গে একাঁট 
নভূল সম্পক“ গড়ে তোলাও দরকার ছিল ।২৫ 


সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, ওপাঁনবেশিক পারাচক্িতিতে মতাদর্শ গত 
সংগ্রামের প্রাধান্যোর আরও একটা দিক ছিল । যেহেতু কোনো ওপাঁনবোশিকত- 
[বিরোধী আন্দোলনের পক্ষেই ব্যন্তগত সম্পতির অবসানের দাবী তোলা 
সম্ভব ছিল না, তাই সমাজবাদী প্রকজ্পাটকেও কেবল মতাদশ'গত ক্ষেত 
ছাড়া কর্মসূচীর রুপ দেওয়া যেত না। একাঁট বহশ্রেণীভিীত্তক আন্দোলন 
কেবল এক সমাজবাদী বীক্ষণকে গ্রহণ করতে পারতো, কোনো আশু গুলে- 
তারায় শ্রেণী কর্মসৃচীকে নয়--তা করতে গেলে শুরগহীলিকে গুলিয়ে ফেলা 
হস্ত। স্তরাৎ, যতক্ষণ পধন্ত ওপাঁনবোশক শাসন ছিল, ততক্ষণ সমাভা- 
বাদের রূপায়ণের জন্য কোনো সতগ্রাম সম্ভব ছিল না, কেবল সমাজবাদণ 
মতাদশের প্রসার এবং জাতিয় মযান্ত আন্দোলনের মতাদশগাত পাঁরবত'নের 
জন্য সণ্গ্রাম হতে পারতো । 
পাঁচ 
আমাদের বিবমবাস, তাদের বিদ্যমান মতাদর্শের সীমাবদ্ধ তা সত্তেও ভারতের 
জাতীয় আন্দোলন, ও জাতীয় কৎগ্রেস, যা তা তাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, একটি 
সমাজবাদী প্রেক্ষাপট বা বীক্ষণের দিকে পাঁরবত'নের প্রাতি উন্মুন্ত ছিল । একট 
সম্ভাবনা ছিল পারাশ্থিতি ও আন্দোলনের একাধিক বৌশিষ্টোর দর:ণ | 
(৯) একটি ওপাঁনবৌশকতা বরোধশ গণ-আন্দোলন হওয়ার কারণেই 
জাতীয় আন্দোলনের চারন্র ছিল খোলামেলা ; তার ওপর কোনো একটি 
শ্রেণীর শ্রেণগত কর্তৃত্ব ছিল না।২৬ 1বশেষভাবে, যেহেতু এর শ্রেণীগত 
অন্তব্বস্তু বা শ্রেণীচার্ সরাসাঁর শ্রেণী আধিপত্য বা শ্রেণী নেতৃত্বের র.প 
না নিয়ে মতাদর্শগত কতৃত্বের রূপ নিয়োছল, সেহেতু তার মতাদর্শগত 
পাঁরবর্তন বা একটি মতাদশগত কতৃত্বের দ্বারা অন্য একটির প্রতিস্কাপনের 
প্রতি উন্মুক্ত ছিল। উপরন্তু, দক্ষিণপ্ন্থী ও বামপন্থীরা একটি প্রশগ্ত 
মতাদশগত বণলিির অংশ ছিল, তার উৎসাঁবন্দু নয়। এই দিক থেকে, 
ৎগ্রেসের বেশী মিল ছিল 'ব্রটিশ লেবার পাঁট“র সঙ্গে, যা তারই মতো 
বৃজেয়া পাঁ্টবা বুজেয়া নেতৃত্বাধীন পাটি ছিল না। তা ছিল বুজেয়া 
মতাদশগত কর্তত্বাধীন একাঁট পার্ট ।২৭ তাই আত র্যাডকাল ও সমাজ- 
বাদের প্রাতি পুরোপুরি কমিটেড মাক“সবাদশদের পক্ষেও তাতে যোগ দেওয়া 
সম্ভব হয়েছিল । তারা বহুকাল ধরেই এটা করে এসেছে এবৎ এখনও করে 
চলেছে, এই 'বশবাস থেকে নয় যে এটা একটা সমাজবাদশ দল, বরং এই 


মতাদশ'গত পরিবত'ন ৯১ 


[ভাত্ততে যে এর মধ্যে সমাজবাদী 'দিশায় পাঁরবত'নের বা মোড় নেওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে ।২৮ 


(২) মতাদশ'গত পাঁরবত“ন কংগ্রেসের পক্ষে কোনো নতুন আঁভজ্ঞতা 
হতনা । ১৮৮০-র দশক থেকেই তার মধ্যে এরকম পাঁরবর্তন ও সংগ্রাম 
চলেছে । বস্তুত, এর প্রাতজ্ঞাই হয়েছিল দাদাভাই নওরজীর নেতৃত্বে তরুণ 
জাতীয়তাবাদঁদের ওপাঁনবোশকতা ও ওপাঁনবেশিকতা বিরোধশ আন্দোলনের 
চারন্র সম্পকে" মতাদশ'গত সিদ্ধান্তের ফল হিসাবে । বিৎশ শতাব্দীর 
গোড়ার বছরগুলিতে ও ১৯২০-র দশকে এর ভিতরে তীর মতাদর্শ গত 

গ্রাম চলোছিল। 

(৩) বহুদিন ধরে প্রাতীষ্ঠত থাকার দরুণ যাঁদও বুজেয়া মতাদশগত 
কর্তৃত্ব অনেক গভীরে গশকড় বিস্তার করোছল এব ব্যাপকভাবে গৃহীত 
হয়েছিল, তা খুব একটা সচেতনভাবে বা পুরোপুরিভাবে বা এমনকি দূ 
ভাবে শ্রেণীভিত্তির ওপর গড়ে ওঠোন । তা কখনোই খুব “কঠিন” ছিল না. 
অথাঁ কখনোই পুরোপুরি দানা বাঁধেনি। ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯১৭ 
তা গৃহীত হয়েছিল এবং সব'ময় করৃত্ব চাঁলিয়োছল এই কারণে যে ভারতে 
বিকাশের অন্য কোনো পথের দিশা ছিল তুলনামলকভাবে অননুপ্পান্থত ব৷ 
দুবল, এই কারণে নয় যে গোড়ার ফুগের নেতাদের ধনবাদ বা ধনীক শ্রেণীর 
প্রতি আনুগত্য 'ছিল। নরমপল্থীদের স্বাধশন 'শিজ্পাঁবকাশের ভারতশয় 
মাধ্যম খ:জতে হয়েছিল, নাহলে তারা গঁপাঁনবেশিক অথ'নখীতির সমালোচনাকে 
রুপ দিতে পারতো না, বিশেষত যখন ওপাঁনবেশিক অর্থনীতিবিদ ও অনানা 
তাঁত্বকরা ক্রমাগত দৌখয়ে যাচ্ছিল যে বদেশ ধাঁনকরা ছাড়া আধুনিক 
শিজ্পাঁবকাশের আর কোনো মাধ্যম তুলনামুলকভাবে অনুপাস্থিত। এদের 
“চিন্তাধারা” এবৎ বিকাশের বিকল্প ভারতীয় শ্রেণ্সমাধাম বা হাতিয়ার 
1নর্দেশ করা ব্যাতিরেকে তাদের সমালোচনা পুরোপাঁর বমু৩ সম্ভাবাতী- 
বাঁজত ও আবেদনবাঁজত হয়ে পড়তো, এবৎ সামাজিক শ.ন্যতায় |নরালম্ব 
অবস্থায় থাকতো । একটি দেশজ ধনীকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী না হ'লে 
ওপাঁনবোশিক রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষ হ'তে হত; নাহলে আধ্ানক [শিল্পের 
সূত্রপাত হ'ত কী করে? আধুঁনক শিল্প ছাড়া সমাজবাদের কথা ভাবা 
একেবারেই একি বূদ্ধিজীবীস্তলভ অবসর বিনোদন বা বিলাসতা হ'ত । 
এবং নরমপন্থীরা কাজের লোক ছিল । এভাবেই নরমপল্থীরা-যারা ছিল 
তাদের যুগের র্যাঁডিকাল ব্দাদ্ধজীবট_তাদের ওপাঁনবোশিকতা গবরোধ? 
কর্মসূচণ বা প্রকজ্পের শ্রেণীগত বাহক বা মাধ্যম হিসাবে খুজে পেয়েছিল, 
এবং এই বি*বাস রেখেছিল, যে ভারতীয় মৃলধনের স্বাথ” ও জাতির স্বাথ 
মোটামুটি এক, যা সেই সময়ে ঠিকই ছিল । তাদের মতাদর্শগত সমীক্ষণের 


ক, ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


প্রধান বিষয়গুলি ছিল ওপাঁনবেশিকতাবাদ বিরোধিতা বা জাতীয়তাবাদ এবং 
স্বাধীন অর্থনৌতিক বিকাশ এবং গৌণ বিষয় ছিল বুজেয়া মতাদর্শ ।২১ 
গান্ধী অবশ্য তা করেনান, কিন্তু যেহেতু তাঁর মূল মতাদশ" তৈরী হয়োছিল 
৯৯১৭-র পূববততা যুগে, তান অনৌপাঁনবেশিক [বিকল্প অর্থনোতিক 
1বকাশের জন্য তাঁকিয়োছিলেন ক্ষুদ্র হস্তশিজ্পী ও কৃষকসমাজের দিকে । 
এবৎ [তান ঘখন আধ্ানক বৃহৎ শিজেপর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন, তখনও তান এই 1শল্পের রাম্ট্রীয় মালিকানা পছন্দ 
করেছিলেন ।৩৭ কেবলমান্ন প্রকতি এ্রীতহাসক সমাজতন্ত্র, বিশেষত সোভয়েত 
পাঁরকজ্পনার মধ্যে দিয়ে তার বিকাশগত রূপ, দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
আধুনিক শিল্পাঁবক।শের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাধ্যম ও পথের কথা 'নাঁদণম্টভাবে 
'ভাবা? গিয়োছল । ফলত, অক্টোবর বিপ্লবের পর ষখন সমাজবাদঁ প্রেক্ষাপট 
পরিস্ফ:ট হ'ল এবৎ আধাঁনক শিল্পের "ভাত স্থাপিত হস্ল, এই দাম্টভঙগণ 
জাতীয়তাবাদদের দিক থেকে কোনো দূঢ় ঝৌঁদ্ধক বাধা পায়ীন এবং শুধু 
যে উদীয়মান বামপন্থীরা জাতীয় আন্দোলন ও তার মতাদশ গত বণলিশর এক 
স্বীকৃত অংশ হয়ে দাঁড়ালো তাই নয়, সমাজবাদী দ্াষ্টভঙ্গী দ্রুত বিকশিত 
হজ এবং জাতীয়তাবাদশী কমশীদের মধ্যে অনেকেই তার দিকে ঝ:কলো । 
জাতীয়তাবাদীদের কোনো উল্লেখষোগা ধারাই সমাজ্বাবস্থা হিসাবে ধনবাদের 
স্বপক্ষে খুব জোর দিয়ে কিছু বলোন । উদাহরণস্বরপ, জাতীয় পাঁরকজ্পন" 
কমিটিতে অ-শিজ্পপাতি সদস্যদের বাপক অথশের ঝোঁক ছিল ধনবাদের 
1বরুদ্ধে এবৎ সমাজবাদের পক্ষে । 

(৪ জন্ম থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মলগতভাবে জনগণের 
এবং দাঁরদ্রুদের পক্ষে ঝোঁক এব এই ধারণা যে রাজনীতিকে হতে হবে জন- 
গণের ওপর ানভ'রশীল, তাদের রাজনশীতিসচেতন ও সীরুয় করে তুলে রাজ- 
নীতিতে 'নয়ে আসতে হবে, ষা ওপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, এই 
শান্দোলনকে একাঁট সমাজবাদশ দিশা দেওয়াকে আরও সহজ করে তুলেছিল । 

গ্রেসের একাঁটি অত্যন্ত ইতিবাচক দক ছিল তার মতাদর্শগত ও 
সাহগঠনিক উন্মযুন্ততা। কোনো একাঁট শ্রেণী বা ন্তরের নয়, সমগ্র ভারতীয় 
জনগণের ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন 'হসাবে এর পক্ষে 
গতাদশগতভাবে সমসত্ব হওয়া সম্ভব ছিল না এব হয়নি। এর মধ্যে 
ব্যাপকভাবে ভিন্ন মতাদশ'গত ও রাজনৈোতিক ধারা ছিল, যারা সাধারণ 
কৎগ্রেস কমরদের কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য অবাধে প্রতিযোঁগতা ও প্রাতি- 
দর্বান্দঃতা করতে পারতো । কংগ্রেস তার সদস্য হওয়ার জন্য কোনোদিনই 
কোনো মতাদশগত শত" রাখোঁন,৩১ গাম্ধও তার ওপরে কোনো মতাদশ'গত 
বা নীতগত একচেটিয়া আধকার দাবী করেনাঁন।৩২ এমনাঁক যেসব 
মতাদশগত ধারা তাকে করায়ত্ব বা পারবাত'ত করতে চেয়োছল অথবা তার 


মতাদর্শগত পাঁরবত'ন ১৩ 


বিকঙ্গ হিসাবে দাঁড়য়েছিল, তাদেরও এর মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল৷ 
কমিউীনিস্ট সমাজবাদী ও রায়পম্থীরা যখন একই সঙ্গে কংগ্রেস বাহভূত 
ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষান সভাগদুলিতে শ্রামক ও কৃষকদের সংগঠিত করাছিল, 
তখনও তাদের এর মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হয়োছল । 'বিপ্রব সন্দাস- 
বাদীদের অনেকেই ছিল সক্রিয় কথগ্রেসকমর্ণ ও নেতা । কামিউনিস্টরা, 
উদাহরণস্বরূপ, কথগ্রেসের মধ্যে কাজ করেছিল, তার সাহগঠাঁনক 'নবচিনে 
অংশগ্রহণ করেছিল, অনেকসময় এ আই 'ীস সি'র সদস্য হয়েছিল এবং জেলা 
ও রাজ্যন্তরে উচ্চপদ অধিকার করোছল । কোনো সময়েই কমিউীনস্টদের 
সাংগঠনিক বিক্ষোভকে অগণতান্তিকভাবে দমন করা হয়ান। ১৯২৯ সালে 
তারা গনজেরাই কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যায় ; এবং তারা ইচ্ছে করলেই আবার 
ফিরে আসতে পারতো । ১৯৪৫-এর শেষাঁদকেই কেবল কাঁমউানস্টদের 
কংগ্রেসে পদাধকার করা 'নাঁষদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই কারণে নয় যে তারা 
শ্রামকদের প্রাতনিধি বা মাকসবাদী ছিল, বরৎ এই কারণে ষে তারা তাদের 
দলের লাইন অনযারী কংগ্রেসের গড়ে তোলা জাঁবন-মরণ সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধশ সংগ্রামে যোগ দিতে অস্বীকার করে, এমনাঁক তারা 'বরোধতা করে, 
আন্দোলনের শৃঙ্খলা ভেঙেছিল। এবং এমনাঁক তখনও তাদের কংগ্রেসের 
প্রাথামক সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়ান । 

(৫) আমরা আরও দেখতে পার যে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব কোনো 
পযাঁয়েই সমকালীন দাক্ষিণপন্থ মতাদশ“কে রান্তা ছেড়ে দেয় 'ন। তিলক ও. 
অন্যান্য জাতীয় নেতাদের বোশরভাগই ১৯১৭-র বিপ্লবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা 
জানয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে সব্দাই প্রশংসা ও সমর্থন করা 
হয়েছে । ইয়োরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বামপন্থী সাংস্কৃতিক ধারা- 
গুলির প্রভাব পড়তে দেরী হয় নি। উদাহরণস্বরুপ, ১৯২০-র দশকের শেষ 
ও ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে কৎগ্রেস কমরা গোকর্বর “মা” ভারতীয় 
ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তা ছিল সেই সময়কার একট বহু পঠিত 
বই। নেতৃত্বের রং না দেখেই কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধশ আন্দোলনগদলিকে 
সমর্থন করেছে । মাকসবাদ সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে এবং ১৯৪৭ সাল 
পর্যন্ত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কোনো শীন্তশালশ মাকসবাদ বিরোধী 
বৌদ্ধিক ধারা গড়ে ওঠোঁন। এটা চিত্বাকর্ষক যে, কোনো পযাঁয়েই কংগ্রেসে 
মতাদর্শ নিয়ে কোনো ভাঙন আসেনি । 

মতাদশ'গত উন্মন্ততা কেবল কংগ্রেসের পারব “নের সম্ভাবনাকে বাঁড়য়ে 
দয়োছল তাই নয়, এই বৌঁশিষ্ট্যই কংগ্রেসকে করে তুলোছিল সমস্ত 
ওপ্পানবোশকতা বিরোধ শ্রেণী ও শান্ত এীতিহাসিক জোটের রাজনোতিক 
প্রকাশ, যা আবার তাদের ভারতীয় জনগণর্‌পে এবং কংগ্রেসকে একটি জনপ্রিয় 
আন্দোলন রূপে গড়ে তুলোৌছল । এই বৌশষ্ট্য কংগ্রেসকে ওপাঁনবোশকতার 


৯৪ ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


বিরুদ্ধে একাট দীঘস্ছায়ী কর্তত্বমূলক ও গণাভাত্তিক সংগ্রাম গড়ে তুলতেও 
সক্ষম করেছিল। অবশ্যই, এই ধরনের সংগ্রামের একটি প্রধান রণনীতিগত 
দক হ'ল যতক্ষণ পযন্ত একাঁটি নৃযনতম এঁকমত্য রয়েছে ততক্ষণ একটি 
সাধারণ লক্ষ্য এবং প্রাথমিক মূল্যবোধ সমান্বিত জনগণকে এঁক্যবদ্ধ রাখার 
প্রয়োজনীয়তা ।৩৩ 

(৬) বিকাশের বুজেয়া প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই আন্দোলন 
এবৎ কথগ্রেস ব্লমবদ্ধ'মান হারে র্যাডিকাল সামাজিক-অথনোতিক-রাজনোতিক 
.কমসূচী ও নীতি গ্রহণ করোছিল । অধ্যায় ২-তে তা দেখানো হয়েছে। 

(৭) গান্ধীর মধ্যবতশ, জনীপ্রয় মতাদর্শগত অবস্থান এবং জাতীয় 
আন্দোলনে তাঁর প্রাধান্য কৎগ্রেসের সমাজবাদী মতাদশ গত পাঁরবর্তনের 
পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল। গান্ধী সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও শ্রেণী- 
সন্গ্রামের ভৃমকাকে স্বীকার করতেন নাঃ তিনি মাক্সবাদী অথে 
সমাজবাদ+ও ছিলেন না এবং একাধিকবার তান কামিউাঁনজম-এর বিরোধিতা 
করেছেন “তার 'হৎসার জন্য” । কিল্তু তাঁর মূল দৃ্টিতঙ্লশ ছিল সমাজ 
পাঁরবত'নকামশ । তান অর্থনোতিক ও রাজনোতিক শান্তর বিদ)মান ব্যবস্থার 
মৌলিক পাঁরবত'নের প্রাত দায়বদ্ধ 1ছলেন, যাঁদও তানি তা ঘটাতে চেয়ে- 
[ছিলেন শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে এবং প্রকাশ্য শ্রেণনসৎ্গ্রাম ছাড়াই । উপরন্তু, 
[তান ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ক্লমশই এক র্যাঁডকাল 'দিশায় অগ্রসর 
হাঁচছলেন। তার সাবক মতাদর্শ গত কাঠামো এবৎ এই সময়ে অর্থনোতিক 
সামাঁজক ও রাজনোতক বিষয়ে তাঁর অবস্থান থেকে এটা বলা যায় যে তানি 
অবশ্যই বৌদ্ধিক ও মতাদর্শগত দিক দিয়ে বুজোয়া ছিলেন না৩৪ এবং 
তাঁর অনেক মতাদশ'গত, কম“সূচঈগত ও নীতিগত অবস্থান বামপন্থদের 
সঙ্গে মিলে যেত। অধ্যায় ২-তে আমরা তাঁর কৃষিক্ষেত্র সখক্লান্ত র্যাণাড- 
কালজম-এর উদাহরণ 'দিয়োছ। তান ব্যান্তগত সম্পাত্তরও 1বরোধতা 
করতে শুর করোছিলেন৩৫ এবং বারবার বৃহৎ শিজেপর জাতীয়করণের পক্ষে 
কথা বলোছিলেন। এইসব প্রশ্নে, ধনতন্ত ও সামল্ততন্মের অন্তাননীহত 
শোষণ এবং কাঁয়ক ও মানাঁসক শ্রমের সম্পক" সম্বন্ধে তাঁর অবস্থান, 
তার সাধারণভাবে এবং মাঝে মাঝেই জনগণের স্ব-ক্লিয়তার এবং সামাজক- 
অথ নোৌতিক সমতার ওপর, স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকদের ভাীমকার ওপর 
অস্পশ্যতার বিরুদ্ধে, নারীদের সামাজিক ম্যান্তর পক্ষে এবৎ নাগাঁরক 
আধকারের ওপর জোর দেওয়া, এবং সামাঁজক সমস্যাগ্াল সম্পকে তাঁর 
সাধারণ সচেতনতাও৬ জাতীয় আন্দোলনের উপর বুজেয়া মতাদর্শের শক্ত 
পাঁরকাঠামো গড়ে উঠতে দেয়ান এবৎ দরিদ্ুজনমুখী, সামাজকভাবে 
প্রগাতশীল মতাদশের এবখ গান্ধী, গান্ধীীবাদশ ও বামপন্থীদের সহযোগিতার 
ক্ষেত্র ক্রমাগত সম্ট করেছিল । এটাও মনে রাখা দরকার যে তাঁর আদর্শ 
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ও কাজ জনগণকে নিরপ্ত বা 'নাম্কয় করেনি; উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করেছিল । 
উপরন্তু, গান্ধীর নিজের সাবক সামাজিক মতাদশ", তার মধ্যে সমজ্ 
র্যাঁডকাল বিষয় বিদ্যমান থাকার দরুণ ও নশচুতলার, শো?ষত, অধঃপাঁতিত 
মানুষদের আভমুখী হওয়ার দরুণ, বিকাশ এবং সমাজবাদের দিকে 
পাঁরবত“নের জন্য উন্মত্ত ছিল, যাঁদও তিনি নিজে তাকে কোনো সঙ্গতিপৃণণ 
সমাজবাদী িশ্বদৃন্টিভঙ্গীর রূপ দেননি । যাই হোক, আমাদের বিশ্বাস, 
বামপন্থীদের গান্ধী, তাঁর চিন্তা ও গান্ধখবাদশী কমশদের সঙ্গে পারস্পারিক 
সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং গান্ধী ও গান্ধীবাদশদের এধৎ তাদের লেখা ও 
সামাঁজক কাজকর্মের মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও 'বশ্লেষণের 'ভীতততে 
মতাদশ'গত স্গ্রামের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজবাদী দশা দেওয়ার 
পক্ষে অনুকূল পারবেশ ছিল। 


(৮) কৎগ্রেসে বুজেয়া মতাদর্শ গত কর্তৃত্বের প্রাতীনাঁধ ছিল এমন একদল 
নাক্ষণপন্থন, যারা তার সাহগঠাঁনক কাঠামোর মধ্যে ও উচ্গ্তরে শান্তশাল' 
জায়গায় ছিল। কিন্তু এই দাক্ষণপন্থধদের মতাদশের অৎশগুলির প্রণাল- 
বদ্ধ শ্নেষণ করলে দেখা যাবে যে তা মতাদশ“গত গ্রে সমাজবাদণ প্রকজেপর 
কাছে দৃঢ় বাধা ছল না। প্রথমত, কংগ্রেসের দাক্ষিণপন্থ অথশ ছিল দূ 
ভাবে জাতীয়তাবাদী এবৎ সাম্রাজাবাদের াবরুদ্ধে আইন-বাঁহভ্ত গণ- 
মান্দোলন, নাগারক আঁধকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্মাভীত্তক রাজনশীতি, 
"বাধন অথ্নীতি, বিদেশী পাঁজর াবরোধিতা ও একাঁট স্বাধীন ও 
ইউপাঁনবোশকতা বিরোধগ পররাষ্্রননীতর প্রাত দায়বদ্ধ, যা আগেই দেখানো 
হয়েছে । দ্বিতীয়ত, তাদের সামাজিক মতাদশের ?দক থেকে তারা বুজেয়া 
হলেও ছিল সংস্কারবাদী । উদাহরণস্বরূপ, তাদের ক্ষ সংক্রান্ত দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর দিক থেকে, তারা ভীম-মালক কৃষকদের দৃক্টিভঙ্গী ও স্বার্থের 
পতিনাধত্ব করতো, জমিদার, সামন্ত ও মহাজনদের নয়।৩৭ স্থান-কালের গণ্ডী 
পারয়ে তুলনা হয়তো প্রবণ্থনা করতে পারে, গকন্তু আমরা বলতে পার যে 
ব্যক্তিগত সম্পাত্তর প্রাতি দায়বদ্ধ এব সমাজবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধশ 
হলেও, তাদের মতাদশগত ও কর্মসূচগত অবস্থান ব্িটেনের টোরদের, 
সামানীর বিসমাকর্পন্থী বা পরবতশকালের প্রাতক্রিয়াশশীলদের, মেইজি 
্াপানের রূপকারদের, এঁক্য-পরবতর্স ইতা।লর কাভুর ও অন্যান্য নেতাদের 
ব( আমোরিকার রিপাবাঁলকান ও ডমক্র্যাটদের মতো ছিল না। অবশ্যই, 
তাদের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপাীয় দাঁক্ষণপন্থীদের কোনো সাদৃশ্য 
ছল না। তারা উনাঁবৎশ শতাব্দীর প্রব্রটেনের র্যাঁডিকাল িবারালদের 
মথবা উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগের মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোগ্রোসভদের 
থকে বেশ র্যাঁডকাল ছিল। তাদের অনেক বেশী [মিল 1ছল দ্বিতীয় 


৯১৬ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


বি*বযুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইরোরোপের সোশাল ডিমক্র্যাট বা মাঁক'ন যুক্তরাষ্ট্রের 
রুসভেজ্ট-এর “নউ ডাল" পন্থীদের সঙ্গে । বস্তুত, এটা বলা যায়যে 
ইয়োরোপের মতো রক্ষণশীল ও দাক্ষণপন্থীরা ছল কেবল কংগ্রেসের পাঁর- 
সীমায় এবং লিবারাল ইত্যাঁদদের মধ্যে, যারা কংগ্রেসের বাইরে কাজ 
করতো । অনুরূপভাবে, জাঁমদার ও সামন্তরা ব্যান্তগতভাবে ছাড়া কংগ্রেসকে 
সমর্থন করোঁন, সমথ'ন করেছে হয় আমন সভা বা এরকম সরকার মদতগ্রাপ্ত 
সংগঠনকে; অথবা পাঞ্জাব, য্যস্তপ্রদেশ, বিহার ও মাদ্রাজের মতো ক্ষেত্রে, তাদের 
নিজেদের রাজনোতিক দলকে । 


এর একটা ফল হয়েছিল এই, যে সামাজক-অথ নৈতিক ও রাজনোতিক 
কর্ম সুচর নিদিষ্ট বিষয়গুলি দাঁক্ষণপন্থীদের বোঁশরভাগ নেতাই বাম- 
পন্থীদের সঙ্গে সমঝোতায় অনেক দূর যেতে রাজন ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা 
শ্রেণী সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ পারবত'নের সীমার মধ্যে ছিল । আরেকাঁট 
ফল হয়োছল যে তারা নেহরুর সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে এবং 


স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজবাদী ও কমিউানস্টদের পাশাপাশি কাজ করতে 
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(৯) ননচুতলার কৎগ্রেস কম্দের বেশীরভাগই দায়বদ্ধ সমাজবাদশ বা 
মাকসবাদী ছিল না, 'কন্তু তারা মতাদশগতভাবে দক্ষিণপন্থীও ছিল না, 
এমনকি যখন তারা সাধ্গঠাঁনকভাবে কোনো না কোনো দাঁক্ষণপন্থণ নেতার 
সঙ্গে যভ্ত ছল, তখনও । বস্তুত, আমাদের সাক্ষাৎকারগুল দোখয়ে দেয় 
যে ১৯২০, ১৯৩০ ও ১১৪০-এর দশকে ব্যাপক জনাপ্রয় 'দাবশীভীত্তক গণ- 
রাজনীতির ক্ষেন্র ক্রমেই প্রসারিত হয়েছিল এবছৎ জাতীয়তাবাদী কমপুরা বেশঈ 
করে সমাজবাদী ধ্যানধারণা ও স্বাধখন ভারতের সমাজবাদশ বীক্ষণের 'দকে 
আক-্ট হচ্ছিল । এটা গাম্ধীবাদী কমশদের ক্ষেত্রেও সত্য, যাদের সমাজবাদী 
ও কাঁমউনিস্ট কমণদের সঙ্গে অনেক মিল ছিল এবং যারা একটি সমাজবাদী 
ও সামন্তবাদ বিরোধী কর্মসূচীর দিকে ঝ$কতো, যাঁদ গান্ধীবাদী রণনীতি 
ও আহৎসার ওপর জোর দেওয়া 1নয়ে প্রশ্ন তোলা নাহ'ত। এই বিষয়টি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা ছিল দখ্ঘ£মেয়াদণভাবে তৃণমূল শ্তরের রাজনোতিক ও 
মতাদর্শগত বোঁক, যা ছিল নিধারিক, ওয়কি কাঁমিটি বা প্রাদেশিক কমিটি- 
গবীলতে যা ঘটতো তা গনধরিক ছিল না। আমরা অধ্যায় ২ইতে দেখোঁছ যে 
কংগ্রেসের রাজনশীতি ও কম“সূচশতে এবং কংগ্রেস সংগঠনে সি এস পি ও 
ণস পি আই-এর গুরুত্ব বাঁদ্ধ পাওয়ার মধ্যে দিয়ে এই র্যাডিকালাইজেশন 
সেই সময়ে ক্লমবদ্ধমান হারে প্রাত্বিফাঁলত হয়েছে। 

(১০) বামপন্থীদের অনুকূলে আরও কিছু হীতবাচক বিষয় ছিল। 
জওহরলাল নেহরু, যান গাম্ধীর পরেই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা 
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ছিলেন, তাঁর কিছ দূব'লতা, যার মধ্যে প্রধান ছিল খানকটা সাংগঠাঁনক 
ক্ষমতার অভাব, বা হয়তো সাংগঠনিক কাজের জাঁটলতার মধ্যে নিজেকে 
[নয়োজিত করার মানাঁসকতার অভাব সত্ত্বেও কম“পম্থীদের একজন অসাধারণ 
নেতা ছিলেন। একজন মৌধলক চিন্তানায়ক না হলেও, তান ছিলেন এক 
শান্তশালী গণসৎযোগকারশ, অদম্য বস্তা ও প্রচারক, জনপ্রয়করণের কাজে 
সফল এবং ষুবসমাজের নয়ণমাণি। সবোঁপার, কৎগ্রেস ও জাতশয় আদ্দো- 
লনের মতাদর্শগত পাঁরবত“নের সমস্যার প্রাতি তার ছিল এক মম'গত নির্ভ'ল 
দৃছ্টিভঙ্গী। সমগ্র ১৯৩০-এর দশক জুড়ে তান বিদ্যমান জাতখয়তাবাদগ 
মতাদর্শের অপযপ্তিতার এবং তার ওপর সম্পান্তবান শ্রেণীদের কর্তৃখ্ের দিকে 
দৃঘ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং একটি নতুন সমাজবাদশ বা মৃলগতভাবে 
মাকসবাদী মতাদশের প্রয়োজনীয়তার ওপর, যা জনগণকে তাদের অবস্থা 
বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে, এবৎ কৎগ্রেসকে একটি নতুন 
মতাদর্শগত দিশা দেওয়ার ওপর জোর 'দিয়েছেন। কৎগ্রেসের মধ্যে অন্যান্য- 
দের নতুন চিন্তাপদ্ধাতর দিকে নিয়ে আসার জন্য তান কঠোর পাঁরশ্রম 
করোছলেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে লেখা তাঁর “আত্মজীবনগ"র একাধিক অধ্যায়ে 
গান্ধীর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত বিতর রয়েছে, কিন্তু তার সুর মৃদু, ব্ধত্ব 
পূণ, এমনাঁক সম্মানসূচক । একই সঙ্গে তিনি বামপন্থীদের বৈর সমা- 
লোচনার বিরুদ্ধে কথগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন এবৎ তাকে সমাজবাদশ 


দশা দেওয়ার এবৎ সমাজবাদী দিশায় পরিবর্তিত করার সম্ভাবনার ওপর 
জোর দয়োছিলেন ।৩৯ 


বামপন্থীরা তাদের নেতৃত্বে সবাঁদক থেকেই প্রাতিভাবান ব্যান্তদের নয়ে 
আসতে সমর্থ হয়েছিল, এবৎ এমন সমস্ত কমণদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম 
হয়েছিল যারা ছিল তীক্ষঃধী, বিপুল সামর্থ ও সাহস, আনগত্য, দৃঢ়তা ও 
আত্মত্যাগের চেতনার আধকারা। প্রাক-স্বাধধনতা ধৃগের বামপন্থী নেতাদের 
তালিকায় আছেন জওহরলাল নেহ্‌রু, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ভগৎং সিৎ, সুভাষ 
বোস, এম. এন. রায়, এস. এ. ডাঙ্গে, পি. ক পিল্লাই. পি, স্রন্দরা ইয়া, 
জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহয়া, 'জ. আঁধকারাঁ, অজয় ঘোষ, ভগৎ 
1সং বিলগা, সোহন ছিস ফোশ, সোহন সৎ বাখনা, তেজা সৎ স্বতন্্, আর. 
ড. ভরদ্বাজ, পি সি. যোশট, ই. এম. এস. নাম্বাদারপাদ, মুজাফফের 
আহমদ, সাজ্জাদ জাহীর, জেড. এ, আহমেদ, বব. টি. রণাঁদভে, কে. এম. 
আশরাফ, কে. দামোদরন, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এন. জি. রঙ্গা, অরুণা 
আসফ আলা, সত্যবত, কমলাদেবী চট্রোপাধ্যায়, অচ্যত পটবধন, রাহুল 
সাৎক্ত্যায়ণ, কাষনিন্দ শমা, এ. কে. গোপালন ও সমান ক্ষমতাসম্পন্ন অগাঁণত 
মানুষ । 


ভা. জা. আ ৭ 


১৮ ভারতের জাতশয় আন্দোলন 
ছয় 


হগ্রেসের মতাদর্শ গত পাঁরবত“নের প্রকঞ্পাঁট গ্রহণ করা হয় ১৯২০-র দশকের 
শেষ ও ১৯৩০-এর দশকে, এবৎ বেশ দ্রুতই তা আধাশক সাফল্য লাভ করে। 
১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের ব্যাপক ও আশ প্রভাব পড়ৌছিল এবৎ ১৯২০-র 
দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় আন্দোলনের কমদের মধ্যে থেকে একটি 
বামপন্থী ধারা গড়ে উঠোছল। ১৯২০-র দশকের শেষাদক থেকে শুরু 
করে, জাতশয় আন্দোলনে বুজেয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে- 
ছিলেন আঁদযুগের কমিউানস্ট গোম্ঠীরা, জওহরলাল নেহরু, সুভাষ চন্দ 
বোস ও সমাজবাদী মনোভাবাপন্ন ব্যান্তরা। ১৯৩০-এর দশকে এই 
সথগ্রাম তীব্রতর হয়। যখন তাদের সঙ্গে যোগ দেয় কংগ্রেস সোশালিস্ট 
পাটি” পুনর্গঠিত কামউনিস্ট পার্ট ও রায়পন্থীরা। নেহুর লেখা ও 
বন্তৃতা এই প্রক্রিয়ায় অগ্রণণ ভূমিকা নিয়েছিল । ধনবাদঁ দীনয়ায় মন্দা, 
সোভিয়েত পণ্চবার্ধকী পাঁরকজ্পনার সাফল্য, পাঁথবী জুড়ে ফ্যাঁশাবরোধী 
ঢেউ, এবৎ বহু ব্রিটিশ ব্াদ্ধজীবীর মাকণসবাদের দিকে বোঁকও গুরুত্বপূর্ণ 
ইিতবাচক প্রভাব ফেলোছল । ১৯২০-র দশকের শেষাঁদকের যুব আন্দো- 
লনের নেতারা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা এইসব 
প্রভাবের ফলে সমাজবাদের দিকে ঝ+কৌছল, কারণ ১৯৩২-৩৩ সালে আইন 
অমান্য আন্দোলন ভেঙে যাওয়া এবৎ ১৯৩৪-এর পর তার জায়গায় গঠন- 
মূলক কাজ ও সংসদীয় কাজকর্ম এসে যাওয়া তাদের মধ্যে গাম্ধীবাদী ধাঁচের 
রাজনীতির কাষকাঁরতা সম্পকে সন্দেহ জাগিয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে 
প্রতিভাবান প্রায় সব তরুণ বুদ্ধজশীবী কোনো এক ধরনের সমাজবাদের দিকে 
বংকোঁছল । উদ্রীয়মান কৃষক আন্দোলন ও ট্রেড ইউীনয়নগাঁলও ক্রমেই বাম 
ঘে"ষা হয়ে পড়ছিল । ১৯৩৫-এর পর কৎগ্রেস সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টরা 
কংগ্রেসের সাক্য় কমশ হয়ে উঠোছল । নেহরু ঢালাওভাবে দেশে সমাজবাদ 
প্রচার করে বেড়াচ্ছলেন এবৎ কথগ্রেস ক্রমেই বেশ করে র্যাঁডকাল হয়ে 
উঠাছিল। তার প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৩১-এর করাচি প্রন্তাবে, ১৯৩৬-এর 
গোড়ায় লখনৌ কথগ্রেসে নেহংরূর সভাপাঁত ভাষণে, ১৯৩৬-এর শেষাঁদকে 
কৎগ্রেসের ফয়েজপুর অধিবেশনে গৃহীত র্যাঁডকাল কৃষি-কমসূচীতে, 
প্রাদোশক আইনসভাগুির জন্য ১৯৩৭ সালের [নবচিন উপলক্ষে র্যাঁডকাল 
নবাচনী ইন্তাহার গ্রহণে, জাতীয় পাঁরকজ্পনা কমিটি গঠনে, যুদ্ধ ও ফ্যাশি- 
বাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে এবং ১৯৩৭-৩৯-এ কংগ্রেস মন্্ীসভাগদাঁলর 
কৃষকদের পক্ষে আইন প্রণয়নে । এই সময়ে একাধিক জাতীয়তাবাদী নেতা 
ও বহু বিপ্লবী সন্মাসবাদী নেতা মাকসবাদের দিকে ঝ+কোছিলেন, এবং 
কমিউনিস্ট পার্ট ও কংগ্রেস সোশালস্ট পার্ট দেশের একাধক প্রান্তে, 


মতাদর্শগত পারবর্ততন ৯৯১ 


(যেমন কেরালা, অঞ্ধ প্রদেশ, যযু্ত প্রদেশ ও ডীঁড়শ্যায় কৎগ্রেসের সগঠনের 
ওপর দৃঢ় বা এমনাক প্রাধান্যমূলক প্রভাব বিস্তার করতে পেরোছিল। এই 
সময়াট সমাজবাদী ধ্যান-ধারণার পক্ষে এতই অনুকূল ছিল, এবং তা এত 
ব্যাপকভাবে ও দ্রুত ছাঁড়য়েছিল, যাতে মনে হয়োছল ষে বামপন্থীরা 
আরেকট;ু হলেই কথগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের সমাজবাদী দশায় মতা- 
'দশগিত পরিবর্তন ঘাঁটয়ে ফেলবে । কিন্তু সে সুযোগ তারা হাঁরয়েছিল, 
সে সম্ভাবনা নম্ট হয়েছিল। বামপন্থীরা সথখ্যায় বেড়োছিল- নেহরু ও 
স্ভাষ ১৯৩৬-৩৯-এ কথগ্রেস সভাপাঁতি হয়ৌছলেন ; সস. পি. আই, সি. 
এস. পি. ও রায়পন্থীদের সথখ্যাগত বদ্ধ ঘটোছল জ্যাঁমাতিক হারে-__এব 
তারা কৃষক ও শ্রামক সহগঠন, ছাত্র আন্দোলন, প্রগ্গাত লেখক সংঘ ও অন্যান্য 
সাৎস্কাতক সংগঠন ও নারী সহগঠন গড়ে তুলতে, বামপন্থী পন্ন-পা্নকা 
প্রকাশ করতে, ব্যাপক স্তরে মাকসবাদকে জনাপ্রয় করে তুলতে এবৎ সোভিয়েত 
ইউীনয়নের প্রাত সহানুভতি ও সমথ'ন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল । কিন্তু 
তারা জাতীয় আন্দোলনের ওপর মতাদর্শগত কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠা করতে, অর্থাৎ 
কংগ্রেসের মতাদশে মৌলিক পাঁরিবত'ন আনতে ব্যর্থ হয়েছিল । 


এই ব্যর্থতার কারণ কী! আমাদের ধারণা, যেহেতু বামপন্থীরা 
কংগ্রেসের মধ্যে অবাধে কাজ করতে পারতো, সেহেতু এর উত্তর খজতে হবে 
কথগ্রেসের ওপর দাঁক্ষণপন্থীদের বা গান্ধীর প্রবল প্রভাবের মধ্যে নয়; বাম- 
পন্থদের তত্ব ও কাজের মধ্যে । অন্য জায়গায়, যেখানে বামপন্থীদের 
ইতিহাসের সঙ্গে কংগ্রেসের ইতিহাসের সান্ধক্ষণ দেখানো হয়েছে, আমরা এটা 
করতে চেঘ্টা করেছি ।৪* আমাদের মূল উত্তর হ'ল এই যে, বামপন্থীরা, 
কখনো কখনো নেহরু ও সুভাষ বোস সহ, যে দাক্ষণপন্থাকে প্রতিস্থাপত 
করতে চেয়েছিল, তাকে সৎজ্ঞ্ায়ত করোছল ভুল, অ-মতাদশ“গত ভাবে । তারা 
অনেকসময় রণকৌশলগত প্রশ্নকে মতাদরশগত ভাবে দেখেছে, এবৎ রণনীভিগত 
প্রেক্ষাপট ও সত্গ্রামের রূপকে মতাদশগত অবস্থানের সঙ্গে এক করে ফেলেছে। 
অন্যাদকে, তারা শ্রমজীবী জনগণের সামুহিক সংগ্রাম বা সাম্প্রতিক রাজ- 
নোতিক ধারণা বা অবস্থান সংক্রান্ত বিতকে'র ওপর জোর দিতে গিয়ে মতা- 
'দর্শগত কাজকে অবহেলা করার ঝোঁক দোখয়েছে । সবেপি!র, জটল বান্তব 
জগৎকে সমান জাঁটলভাবে না দেখে, বামপন্থীরা প্রথমে রাজনৈতিক ভারতকে 
তাদের সমালোচনা ও সমালোচনামৃলক আদশে” পাঁরপ্রোক্ষতে দেখেছে, এবহ 
তারপর তাকে সফলভাবে সমালোচনা করেছে । ফলত, তারা বুজেয়া 
মতাদর্শগত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই গ্করেছে রণকৌশলগত বিষয়ে, এবখ 
অহিৎসা, সংগ্রামের রূপ, শ্রেণী সমঝোতা ও গান্ধী সহ কথগ্রেসের প্রধান 
নেতাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও গণ আন্দোলনের প্রাতি দায়বদ্ধতার 


১০০ ভারতের জাতণগ্ন আন্দোলন 


অভাব ইত্যাদ প্রশ্নে, যা, আমরা আগেই দেখিয়োছ, সংগ্রামের ইহ্থ্যা 
ছিলনা ৷ 


পাদটশীকা 


২. এই উপ-অধ্যায়ে আলোচিত সমগ্র প্রশ্নাট এখানে বিস্তারিত আলোচনার পক্ষে অনেক" 
বড় ও জাঁটল । সংত্রাং পরের মন্তব্যগহীলকে প্রচ্াটর সধাক্ষপ্ত, প্রার্থামক ও সরঙ্গশকৃত 
আলোচনা হিসাবে দেখতে হবে ॥ 

২. এই সমস্যার সমাধান বা অনুধাবন সহজতর হবে যাঁদ জাতীয় আন্দোলন-এর জায়গায়: 
জাতীয় মৃল্তি আল্দোলন কথাটি ব্যবহার করা হয়। আমরা এখনও চন, ভিয়েতনাম, 
1নকারাগয়া বা আফকার প:ব্তন পতুগশস উপাঁনবেশগৃলির ক্ষেত্রে প্রলেতারণীয় 
জাতীয় আন্দোলন বা প্রলেতারীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কথাটি শনীন। “কৃষক 
জাতপয়তাবাদ' কথাটি অংশগ্রহণকারণরা কখনোই ব্যবহার করোনি, যাঁদও চখনের ক্ষেতে 
এই কথাট কিছু মান গবেষক তৈরী করেছিলেন মুলত সমাজবাদশ মতাদর্শ ও 
কাঁমউনিষ্ট পার্টর ভামকাকে খাটো করার জন্য । বর্তমানে এই কথাটি ব্যাপকভাবে 
বাবহত, কিল্তু একটি আভজ্ঞতাবাদী সন্তায়ন হিসাবে কৃষকদের অংশগ্রহণ বা কৃষকদেব 
দাবীর ভৃমকাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেই কেবল তা কোনো অর্থ বহন করে। বিষ্লেষণ 
বা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এর কোনো মুল্য নেই । 

৩, কিন্তু এটা সাঁত্য নয় ষে যতক্ষণ শ্রামকশ্রেণী, অর্থাৎ তার রাজনৈতিক প্রাঁতাঁনাধ__ 
কোনোরকম একাঁট কাঁমউনিষ্ট পার্ট--তাকে নিয়ল্মণ না করছে বা নেতৃত্ব না দিচ্ছে, তা' 
একাঁট বুয়া বা উচ্চশ্রেণীর আন্দোলন হয়ে যাচ্ছে বা থাকছে। 

৪. এটা এই কথা বলার থেকে খুবই আলাদা যে ইয়োরোপের বৃহৎ অংশে জাতপররতাবাদ 
ঠবকাঁশত হয়েছিল বুজেয়াদের মতাদর্শগত সমাবেশের এবং সামন্ত শ্রেণদের বিরুদ্ধে 
তাদের মতাদর্শ গত-রাজনোতিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে, এবং উনাবংশ শতাব্দশর শেষ 
1সাঁকভাগ থেকে ইয়োরোপ, আমৌরকা ও জাপানের শাসক শ্রেণশ জাতীয়তাবাদকে 
ব্যবহার করেছে, প্রাপ্তবর্ন্কদের ভোটাধকার ও রাজনৈতিক গণতগ্ত্র থাকা সম্ত্বেও, শ্রীথক- 
শ্রেণীকে অধস্তন অবস্থানে রাখতে । কিল্তু আফ্রিকা ও এ্রাশয়ার় এরকম ঘটোন। 
সেখানে জাতীয়তাবাদ একাঁট শোষক শ্রেণীর দ্বারা আরেকটি শ্রেণশর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 
হয়ীন, সমগ্র সমাজের দ্বারা একটি 'বিদেশশ শাসক শ্রেণীর বিরদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । 
সুতর।ং জাতীয়তাবাদের বুর্জোয়া চারঘের কোনো আনবার্ধতা বা সাব্জনগনতা নেই।' 
আরও চ্ছুল অথচ ,নাটকীয়ভাবে বলা বায়, গান্ধী, মাও, হো চি মিন বা শরুল-এর 
জাতীয়তাবাদ/ডসরেলি বা হটলার বা এমনাকি কভুর বা িসমাক-এর জাতশ়তাবাদের 
থেকে পুরোপনার আলাদা 'ছিল, ধাঁদও তার ঘানন্ট সাদ্‌শ্য ছিল হিটলারের আগ্রাসনের 
বিরদ্ধে ফ্লাস, ইতাল, ষুগোষ্নাভয়া ইত্যাঁদর প্রাতরোধের সঙ্গে এবং ১৯৪১-৪৫-এর 
সোভিয়েত জনগণের মহান দেশপ্রোমক যৃষ্ধের সঙ্গে । আমরা যাদের সমালোচনা 


১০. 
১১. 
১২. 


৯৪. 


মতাদর্শ গত পারবত“ন ১০১ 


করাঁছ তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, ১৯৪০-৪৪-এর ফ্লাচ্সের প্রতিরোধ, যাতে দ গল-এর 
সঙ্গে কাঁমউীনষ্টরাও অংশ 1নয়োছিল, বৃজজেয়া চাঁরপের ছিল 1কনা। 


আদিতা ম.খাজাঁ, “"দ হীণ্ডিয়ান ক্যাঁপটাপিম্ট ক্লাস - আসপেরস- অভ ইটস- ইকনামক, 
পাঁলটিক্যাল আণ্ড ইডিওলাঁজক্যাল িভ্যালপমেন্ট ইন দা কলোঁনর়াল পিরিয়ড ।”, 


কংগ্রেসের দৃক্ষিণপঞ্থধ সদস্যরা কখনো কখনো একথা প্রকাশ করেছেন । উদাহরণস্বরৃপ 
দেখুন, ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের সভাপাঁত হিসাবে রাজেন্দ্ুপ্রসাদের ভাষণ . “পঙ্থাঁট 
জলের মতো পাঁরহ্কার। তা হ'ল সাকুয় গাঁতশীল আঁহংস গণ-কর্মদ্যোগ |” 
তেল্দলকার, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ৩, প্‌. ৩০২-তে উদ্ধৃত। তার ওপর, একবার 
গণ-আন্দোলন শুরু করার [সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে, দাঁক্ষণপন্থশরা কোনো পর্যায়েই 
বা জন সাঁল্লবেশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকোন। আমাদের এটাও ভুলে গেলে চলবেনা যে 
সর্দার প্যাটেল সম্ভবত তাঁর সমসামার়ক অনা যে কারোর থেকে বেশশ জঙ্গী কৃষক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়োছলেন। এই দহাট প্রশ্নে বামপল্থী ও দাঁক্ষণপন্ধীদের মধ্যে 
বড় তফাৎ ছিল জনগণ সংগ্রাম করতে কতটা তৈরশ, সে সম্পর্কে তাদের দাষ্টভঙ্গীতে। 
বেশখরভাগ বামপল্ধশ মনে করতো যে জনগণ সবসময়েই জঙ্গী আন্দোলন করতে তৈরণ 
ছিল, এবং তাও আবার আনার্দম্টকালের জন্য! দাঁক্ষণপম্থীদের বেশীরভাগ মনে 
করতো যে কোনো কোনো সময়ে জনগণ এরকম ভাবে তেরী থাকতো, কোনো কোনো 
সময়ে নব। চিন্তাকর্ষকভাবে. বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউীনরন ও কৃষক সংগ্রাম- 
গলিতে তাদের কাজকর্ম, শ্রেণীগত ইস-্গহীলর চারন্তর এবং মতাদর্শগত দক ছাড়া, 
গাঁক্ষণপক্থদের কাজকর্মের খহবই কাছাকাছ ছিল । আমরা যেসব বামপন্থী নেতা ও 
কমাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়োছি তাদের বেশীরভাগই একথা সমর্থন করেছে। 


আরেকটি প্রবন্ধে আমি এই দিকগীল আলোচনা করোছি - “স্ট্রাগল ফর দ্দি 
ইডিওলিক্যাল ট্রালফরমেশন অভ ছ। ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন দা লাইনটিন 
থাটিস।” 


ফানীসন ফ্র।ৎ্কলেন, ইগ্ডিয়ান পলিটিক্যাল ইকনমি ১৯৪৭-১৯৭৭, পু ৩৫... 


আয়্াল্যা্ড আ'গু দি আইরিশ কোয়েস্চেন । 

মাও জে দং, সিলেকটেড ওযার্কস, খণ্ড, ২, প্‌ ২৬৪। 

এ, পৃ ২৫০ (জোর আরোপিত )। 

এঁ, পৃ ২৬৩ । 

এদের এবং মাও জে দং-এর অবশ্থানের জন্য দেখুন, ভগবান যোশ, “মানাম্ট্রীস আন্ড 
দালেফ-ট।” 


স. পি. আই-এর তৎকালীন সাধাবণ সম্পান্ধক পি. সি যোশী ১৯৪৫ সালে গাম্ধীকে 
যুষ্ধের সময়ে পাটির প্রেণী সংগ্রাম নশীত সম্পর্কে লিখোঁছলেন : “আমরা ধর্মঘটের 
নীতি পাঁরত্যাগ করেছি কারণ আমাদের মনে হয়েছে ষে বর্তমান পারাচ্ছিতিতে তা 
জাতীয় জ্যার্থাবরোধী ।'"*আমরা যে সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় শ্রার্মকশ্রেণীকে বখন 
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১ 


ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


তাদের বচ্ভুগত অবশ্থার অবনাঁত ঘটছে এমন সময়েও ধর্মঘট করা থেকে বিরত করতে 
পেরেছি, তা কেবল তাদের ওপর আমাদের প্রভাবকেই দৌঁথয়ে দেয়না, জাতীয় জ্যার্থকে 
তাদের নিজেদের স্বার্থ বলে বোঝার 'ক্ষমতাকেও দেখিয়ে দের ।” করেসপগ্ডেল 
বিট্ুইন মহাত্মা! গান্ধী-আযগু পি. সি+যোশী,:পু ১২। 


উদাহরণস্বরূপ, গুজরাটে সদরি প্যাটেল ও অন্যন্যরা ১৯৩০-এর দশকে দাস শ্রামক- 
হালপাঁতদের তাদের দাসত্বের বর,দ্ধে সংগ্রামে সমর্থন করোছলেন। ১৯৩১-এ কংগ্রেস 
সভাপাঁত হিসাবে সর্দার প্যাটেল এবং গাম্ধী ষ.্ছ প্রদেশে খাজনা বন্ধ আন্দোলনকে 
অনুমোদন করোছলেন। 

এই পদক্ষেপগুলিকে অনেক সমন্ন বামপন্থীদের অঙগশভুত করার ও চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে 
নেওয়ার ব্যাপারে দাঁক্ষণপপল্থণদের কৌশল ব৷ প্রচেন্টা হিসাবে দেখা হয়েছে । এর' 
থেকে ভালো একাঁট ব্যাখা হ'ল, দাঁক্ষণপন্ধীরা শ্রেণী সমঝোতা ইত্যাঁদর 1ভাতততে 
বাপকতর জনাপ্রয় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতে পেরেছিল। 
বব. চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে বলা যায়ঃ “গড়ে ২৫ শতাংশ করে খাজনা কমে 
গিয়োছিল। জমিদারদের অনুমোদন ছাড়াই কৃষকদের জাম হস্তাম্তর করতে দেওয়া 
হয়োৌছল, এবং এই হস্তান্তরের সময় আগে তাদের যে সেলামণ 'দতে হ'ত তাও অনেক 
কমে গয়োছল। বকেয়া খাজনা না দলে জমিদারদের দ্বারা ক'ষকদের পুরো জাম 'বাক্র 
করে দেওয়া নিষিদ্ধ হয়োছল । জাঁমদাররা কেবল তাদের জামর ততটুকু অংশই বিক্রি 
করতে পারতো, বা বকের়া খাজনা আদায়ের জন্য ষথেছ্ট ছিল । মন্দীসভ। জামিদারদের 
কেবল নগদ খাজনা কমানোতেই রাজণ করায়ান, ফসলের ভাগ কমানোতেও রাজশ 
কারয়েছিল।” “'আগ্রেরিয়ান মুভমেন্টস- ইন বেঙ্গল আআণ্ড বিহার, ১৯১১৯-১৯৩৯,, 
এ. আর. দেশাই, পুরোলিখিত, প্‌ ৩৬৪। জাপ-বিরোধশী যুথ্ধের সময়ে মাওজেদং 
দং-ও ২৫ শতাংশ খাজনা হাসের সুপাঁরশ করেছিলেন। মিলেকটেড ওয়র্কস, 
খণ্ড ৩,প- ২২১। 

কালেকটেড ওয়কস, খণ্ড ৪৬, প্‌ ২০৯, পৃ ৩৬০-এর ভ্রম সংশোধন সহ । 

এ, খণ্ড ৭৬, পু ৩৬৭। 

আমার “কলোনরালসম, স্টেজেস অভ কলোনিরালসম- আণ্ড দা কলোনিয়াল 
স্০” দেখহন। 

আমরা এই ধারণা বা সৃন্রায়ণ নিয়ে পুরোপ্ীর সম্তুষ্ট নই । আমাদের মনে হয় এটা 
যথেছ্ট দ্যর্থবঝেধক এবং হয়তে। স্ছুলও। 'কিম্তু যতক্ষণ না আমরা অন্তর গোটা 
সমস্যাটাকে বিশদভাবে আলোচনা করছি, ততক্ষণ আমাদের এর ওপর 'নিভ'র করতেই 
হবে । এই পর্যায়ে আমর। কেবল একাঁট সংশোধন যোগ করতে পাঁর। ধারণাঁটকে 
তার "দূর্বল" ভাব থেকে দেখতে হবে, 'দঢ়' ভাব থেকে নয়। 


আমাদের সাক্ষাংকারগহল থেকে দেখা যাক, সমগ্র ১৯৩০-এর দঙ্গকে এবং ৯৯৪০-এর 
দশকের গোড়ার দিকে বামপম্থী রাজনোত্ক কমশরা অবামপঞ্থণ কংগ্রেসকমর্দের ওপর 
তাদের নিঃস্বাথ কাজ ও জঙ্গশ সাম্রাজাবাদ বিরোধিতার, দর,ণ তনু প্রভাব যেয়েছিল। 


৩, 


৪, 
১৬০ 


৬, 


২৭. 


১৩ 


৪১, 


৩০, 


মতাদশ'গত পাঁরিবত“ন ১০৩ 


তা সন্তেও 'বাঁভন্ন মতাদর্শগত ধারা ছিল ॥ পাঁরবর্তন মানে আন্দোলনকে একাঁটমান্র 
থাতে বইয়ে দেওয়া নয়। একাঁট বহুশ্রেণশীভীন্তক আন্দোলনের পক্ষে বোধহর 
নামেমান বা বাস্তবে, কোনোভাবেই একাঁটমান্র শ্রেণীর সম্পূর্ণ কর্মস-চট গ্রহণ করা 
সম্ভব নর। একাঁট বিশেষ ধারার একচোঁটয়া আধিকার বা কর্তৃত্ব দাবী না করে বা মেনে 
না 'নয়ে, কেবল আন্দোলনের ভার ক্তমশ একাট র্যাঁডকাল [দশায় সারয়ে আনতে হবে । 
দেখুন এনেস্তো লাকল, পলিটিক্স আযাগু ইডিওলজি ইন মাঞ্সিস্ট থিয়োরী | 

তা না হ'লে তারা শুধু জাতশয় আন্দোলনের ওপর সমাজবাদশ কর্তৃত্ব শ্থাপনে 
বার্থ হ"ত না, শ্রামক ও কৃষকদের শ্রেণী সংগঠনগন্লির ওপর প্রভ।ব স্যাম্ট ও প্রাতিথ্ঠা 
করতেও অসএবধা বোধ করতো । 

জি. ডি. বিড়লা বা পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের মতো বুজেয়া শ্রেণীর নেতৃচ্ছানীয 
প্রাতাঁনাধদের কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পকে ক্ষেত্রে অস্তাঁনীহত ও স্াবাঁদত ধারণা ছল 
[ঠিক এই, যে কংগ্রেস বঞ্জেকা বা অনা বোনে; একাঁটিমান্ত শ্রেণীর বরায়ত্ব বা তার 
স্বার্থের প্রাতাঁনাধত্বকারী ছিল না। ভারতশয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পকে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর এই জটিল ধারণার ফলেই জাতশয় আন্দোলনের ওপর বুজেয়া মতাদর্শ গত 
কর্তৃত্ব বজায় রাখতে স:বিধা হয়োছল, যাঁদও তার মধ্যে কর্তৃত্বের তীর সংঘাত 'ছিল। 
দেখুন, আদিত্য মুখাজাঁ, পুবোলিখিত । 

পার্থ সারথশ গুপ্ত সম্প্রীতি এর ব্যাখ্যা করেছেন সংস্কারবাদ”ী মতাদর্শগত কর্তৃত্বের 
অধশনে একাঁট শ্রীমকশ্রেণশর আন্দোলন হসাবে। 

আমরা দেখতে পাকে, একাঁট বড় তফাৎ ছিল এই, যে কংগ্রেস সমস্ত রাজনৌতক ও 
মতাদর্শগত ধারাকে, এমনাঁক তারা যাঁদ হিংসাত্মক 'বিপ্রবের মাধ্যমে সমাজতল্ম আনার 
প্রতি দায়বঙ্ধ থাকতো অথবা তাদের নিজেদের বিপ্লবী পাঁট'র সঙ্গে যৃন্ত থাকতো 
তাহলেও, যোগ দিতে দয়োছিল, যেখানে লেবার পার্টি ্রৎস্কপন্থশ, কাঁমিউনিস্ট ও 
মারকসবাদ-লোননবাদ এবং রাষ্ট্রের হিংসাত্ক উৎখাতে বিশ্বাসদের যোগ 'দিতে 
দেয়ান । 

সুতরাং তাদের মুল চস্তার 'বিষয়াট 'বুঞ্জোয়া' ছিলনা ; বজেশয়া শ্রেণশীকে সেবা 
করা বা তাকে একটি শ্রেণী [হিসাবে বিকশিত করা তার উদ্দেশ্য ছিলনা, তা ছিল 
ভারতশয় অর্থনশীতকে এমনভাবে 'িকাঁশিত করা, তাদের মতে একমান্র ষে ষে পথেই সেই 
সময় তার বিকাশ হ'তে পারতো ॥ সুতরাং তারা ছিল বুজেশয়া বশদ্ধজীবা, বুজেণয়া 
নেতা নয়, বৃুজেয়াদের দালাল তো দুরের কথা । আমার দা রাইস আ্যাণ্ড গ্রোথ 
অভ ইকনমিক হ্যাশনাচিসম্‌ ইন ইণ্ডিয়াঁঃ অধ্যার ১৫ দেখ2ন। টিন্তাকর্ষকভাবে, 
যখন তারা দেখলে৷ যে তাদের ওপাঁনবোঁশকতা 'বরোধণ প্রকঞ্গের শ্রেণ-মাধ্যমরা 
যথেষ্ট বেশী সংখ্যায় এগিয়ে আসছে না, তখন তারা নিজেরাই এই ভূমিকা নিতে 
চেষ্টা করলো, এবং তা করতে গিয়ে সাধারণত বিপুল ক্ষাত স্বীকার করলো। 
এ, প₹ ৮৫-৮। 

[তান মাঝে মাঝেই একথা বলেছেন । গোড়ার দিকে, ৯৯২৪ সালে, এই মতের একটি 
উদ্াহরণের জন] দেখুন কালেকৃটেড ওয়র্কস, খণ্ড ২৫, প: ২৫১। 
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গান্ধীর যুগে কংগ্রেসের অন্ডরুন্ত হওয়ার শর্ত ছিল ফেবল আহংসাকে রণকৌশল 
হিসাবে ( আবাশ্যকভাবে নীতি হিসাবে নয় ) গ্রহণ করা এবং কংগ্রেসের নামে কোনো 
গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য উচ্চতর নেতৃত্বের অনুমোদন নেওয়া । 

আমরা আগেই দৌঁথয়োছ কশভাবে গাঙ্ধী ১৯৪২-এর গংকৃত্বপূর্ণ অগাল্ট প্রস্তাব 
সম্পর্কে একটি সং স্বতশ্ঘ অবস্থান গ্রহণ করার ব্যাপারে কাঁমিউনিষ্টদের সাহসের 
প্রশংসা করোছলেন। 

১৯৩১-এ গান্ধণর বন্তবা তুঙ্গনশয় : “যে ক্ষেত্রেই হোক, সংখ্যাগরিহ্ঠতার মাধামে 
সত্যাগ্রহ কোনো বাস্তব প্রস্তাব নর। যে কোনো দেশব্যাপী সতাগ্রহের পেছনে কংগ্রেসের 
সমগ্র শা্ধ থাকা দরকার ।” কালেকটেড ওয়র্কস, খণ্ড ৬৯, পু ৩৬৯। 
শ্রেণগতভাবে তাঁর মতাদর্শের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কৃষক-হস্তাশিজপশীবাদশ বা ইউরোপাঁয় 
সমাপ্্বাদণ ছিসাবে, ষার মধ্যে ইউটোপণীয় সমাজবাদের অনেক দূর্বল ও দৃঢ় দিক 
ছিল। তাঁকে মতাদর্শগতভাবে বুয়া বলে বর্ণনা করার অর্থ হ'ল, যে মাকসবাদী 
নয় তাকেই বৃর্জোয়া বলা। 

গাম্ধ্র আঁছবাদের তত্ব, যা মাকসবাদের বিপরীত, অবশাই এই দিক দিয়ে একাঁট 
বড় ঘাটি । 'কিম্তু তাকে গিনি সম্পত্তি সম্পকেরি বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত 
বলে দেখানোর জন্য ব্যবহার করেনান : তান তাকে ক্রমশ আরো বেশস র্যাডিকাল 
দিকে বিকাঁশিত করে শেষ পর্যস্ত কৃষকের হাতে জাঁমর ধারণার্টির ন্যাধ্যতা দেখানোর 
জলা ব্যবহার করেছেন । 

অনেক পত্রানর্দেশ করা যায়। আমরা আপাতত এই দিকাঁটর বিশদ আলোচনা পরবতী 
কোনো সময়েব জন্য তুলে রাখাঁছ। পাঠকরা গিগাঁ্গ কালমার-এর গার্ীফ্ম্‌ এবং 
ফ্রাঁসন ফ্রাৎকনেল-এর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, অধায় ১ ও ২ দেখতে পারেন। 

কংগেসের দীক্ষণপম্থণ অংশের সামাঁজক মতাদর্শ দরে প্রায় কোনো কাজই হয়ান। 
নপরক্কা সং এই প্রকর্পাট হাতে [নিয়েছেন । তাঁর প্রারথীমক কাজ, এম ফল গবেষণাপত্র 
“দা রাইট আ"গু দা রাইট-উইং পলিটিক্া ইন দ] কংগ্রেস? ১৯৩৪- 
১৯৩৯” দেখুন । 

[নিচের তলার কমরদের মধ্যে বামপল্থস ও দাঁক্ষণপন্থদের সহযোগিতা আরও বেশী 
ছিল । আমরা বাদের সাক্ষাৎকার নিষোছ তাঁদের বেশখরভাগই এর সমর্থ ন করেছেন। 
দেখুন, এস. গোপাল, জওহরলাল নেভুর,., আ বায়োগ্রা্ষিঃ খণ্ড ১, বিশেষত 
পু ১৮১ ২১৩-৪ ও ২১৮। এখানে কংগ্রেসের মতাদর্শ গত পারবর্তন সম্পর্কে 
নেহ-রুর অবস্থানের একাঁট অসাধারণ সারসঞ্কলন করা হয়েছে। 

বিপান চন্দ, *ট্্রাগল্‌ ফর দি ইডিওলজিক্যাল ট্রাসফরমেশন অভ দা হ্যাশনাল 
কংগ্রেস ইন দা নাইনটিন থার্টিল।” 


উপসংহার 


আমাদের মনে হয়, জাতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন গাঁতপ্রকাতির, বিশেষত 

গ্রেসের নেতৃত্বে ও গান্ধীর নির্দেশে পাঁরচালিত জাতীয় আন্দোলনের 
রণনীতিগত অনুশীলনের, বিশ্ব ইতিহাসে একাঁট গুরুত্ব রয়েছে যা ব্রিটিশ, 
ফরাসাঁ, রুশ, চীনা, কুবান ও ভিয়েতনামণ বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয় । এটা 
হ'ল একটি আধা-গণতান্দ্রিক বা গণতান্লিক-ধাঁচের কাঠামোর প্রাতিদ্থাঁপত বা 
পারিবার্তত হওয়ার, ব্যাপক অর্থে গ্রামশ্চির অবস্থানের তাঁত্বক প্রোক্ষতের 
সফল অনুশীলনের একমাত্র প্রকৃত এঁতিহাসিক উদাহরণ । এর অভিজ্ঞতার 
অধায়ন ইীতিহাসাঁবদ ও রাজনোৌতিক কমদের, অতীতি ও বতমান উভয় 


কালেরই এীতিহাঁসক ও রাম্দ্রীয় পারবতনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক অন্ত- 
দ্ষ্ট দিতে পারে। 


এটা এমন এক দণঘস্ছায়শ কর্তৃত্বমলক সংগ্রামের 'নাঁদর্টি উদাহরণ, ধাতে 
বিপ্লবের একটি এরীতহাসক মৃহৃতে- রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হচ্ছে না, হচ্ছে একটি 
দীর্ঘকালীন রাজনোতিক প্রক্রিয়ায়, যেখানে গণসৎগ্রামের মূল ভূমি হ'ল 'গণ- 
জাতীয়*১, অথাৎ একটি জাতীয় বা সামাঁজক স্তরে নৌতিক, রাজনোৌতিক ও 
মতাদশগিত ক্ষেত্র, যাতে প্রাত-কতৃ'ত্বের রসদ ধৈষের সঙ্গে বছরের পর বছর 
ধরে সণয় করা হয়, যাতে গণ-আন্দোলন সামীয়ক কিন্তু রাজনীতি চিরন্তন, 
ষাতে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সংগ্রাম পযয়িক্রমে বিকাঁশত হয়, প্রাতাঁট পষয়ি থাকে 
আগেরাটর থেকে এক পা এগিয়ে, যাতে জনগণ সায় ভামিকা নেয় এবখ 
ক্যাডারদের “গ্ায়প সৈন্যদল”-এর ওপর ভর করেনা এব তা সত্বেও 
ক্যাডাররা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, যাতে আন্দোলন আনবার্ষ “নীক্করয়” 
পায়ের মধ্যে দিয়ে যায় অথচ জনগণের রাজনৈতিক নীতিবোধ শুধু বজায় 
থাকেনা, উন্নত হয় ! ॥ 

এই আন্দোলন যত ঘ্রটপূ্ণ ভাবেই হোক, কিছ? অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের 
আলোচনা করেছে : কণভাবে অঙ্গ'ভূত না হয়ে গিয়েও রাষ্টের বিদামান 


১০৬ ভারতের জাতশয় আন্দোলন 


ধাবধানক কাঠামোকে কাজে লাগানো যায়২ ; কীভাবে স্বতস্ফৃততার 
সঙ্গে সথ্গঠনের এবং জনগণের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্পক গড়ে তোলা যায় ; 
কীভাবে একাঁট রাজনোৌতিক আন্দোলনের মধ্যে শৃঙ্খলা ও গণতল্চকে মেলানো 
যায়; কীভাবে একটি সাধারণ উদ্দেশের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন মতাদশ'- 
গত ও রাজনৈতিক ধারাকে এঁক্যবদ্ধ করা যায়; কীভাবে আন্দোলনের 
ব্যাপকতর সংঘবদ্ধতা এবং আঘাত হানার শান্তকে ক্ষািগ্রন্ত না করে, রণনশীতি, 
মতাদর্শগত কাঠামো, রাজনোৌতিক কাজ ও সংগ্রামের রূপ ও অভ্যাস থেকে 
শুরু করে সাথগঠানক নীতি ও অভ্যাস পর্যন্ত আন্দোলনের সমন্ত দিক নিয়ে 
জনগণের মধো বিতক' চালাতে দেওয়া ও গড়ে তোলা যায়; কণভাবে 
অতীতের “সমাধান-এব মধ্যে আটকে না গিয়ে তার নিজের সমদ্ধ অতশত 
আভজ্ঞতা ও ধারাবাহকতার সঙ্গে সম্পন্ত থাকা যায়; কীভাবে নিজের 
শিকড় বা “পৃব'সুরী"দের সঙ্গে যোগাযোগ না হারিয়ে পুনগঠিন ও উদ্ভাবন 
করা যায়; কণভাবে 'বিশ্ব-প্রাক্রয়াগীলর সঙ্গে সংযোগ রেখেও যে জনগণকে 
সান্নবোশত করতে চাওয়া হচ্ছে তাদের এীতহাসক প্রাতিভার ওপর নিভর 
করা যায়। 


আমরা বলাছনা যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এই সমন্ত সমসা'র 
আদশ" বা আবাশ্যকভাবে রূপায়ণযোগ্য সমাধান দিতে পেরেছিল বাএর 
সমাধানগীল যেমন ছিল তেমনভাবে আজকের বহুলাংশে পৃথক পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ করা ম্বায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমন্ত সামাজিক শ্রেণ' 
ও ম্তরকে এঁক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল, এমন একট জাতীয় ওপাঁনবোশিকতা 
বিরোধী আন্দোলন হিসাবে তাকে এমন অনেক প্রশ্নের মোকাঁবলা করতে 
হয়ান, যা ভারতের ইতিহাসের ওপানবেশিকতা-উত্তর পযয়ে কেন্দ্রগয় স্থান 
আধকার করেছে এবৎ অনা অনেক দেশে একক শতাব্দী বা তার বেশী সময় 
ধরেই করে আসছে । সে সসস্যাগৃঁল হস্ল একাঁট শ্রেণীবিভন্ত সমাজে 
সামাঁজক ও রাম্দ্রীয় পাঁরর্তন সংক্রান্ত। তা সত্তেও, আইনের শাসনের 
চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করছে এমন সমাজগুলিতে এব গণতান্দিক ও মৃূলগত- 
ভাবে নাগারক অধিকারপন্থী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জন-সন্িবেশ, গণ-জাতখয় 
এবহ কর্তৃত্বমুলক সৎগ্রাম বা অবস্থানের যুদ্ধের সমস্যাগুলির সঙ্গে ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনের সমস্যা ও পাঁরাস্থিতির কিছ মিল রয়েছে । আমরা 
বলতে চাই যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং বিশেষত গাম্ধশবাদশ 
দর্শনের সঙ্গে পার্থক্য রেখে গ্লাম্ধীবাদী রাজনোতিক রণনীতি ও নেতৃত্বের 
ধরনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার অধ্যয়নের, গণতাল্মিক, কতৃত্বমলক রাষ্ট্র ও 
সমাজের বৈল্লাবক, অথাৎ মৌলিক, পাঁরবতনের ক্ষেত্রে বশেষ গুরুত্ব রয়েছে । 


উপসংহার ১০৭ 


দ5ভাগ্যবশত, যাদের এই পাঁরবর্তন সবচেয়ে প্রয়োজন, তাদের দবাম্টকোণ 
থেকে এই অধ্যয়ন এখনও পধন্ত বিরল । 


পাদটণকা 


১. এই কথাটর জনক গ্রামাষ্চ, এবং ম্বতম্্রভাবে, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে. 
ভারতের কাঁমউীনষ্ট নেতা অজয় ঘোষ। 

২. প্রাতানাধত্বমূলক গণতম্্র সাধ্বত রান্ট্রগণীলতে আঁধকাংশ র্যাঁডকাল, পাঁরবর্তনকাম 
আন্দোলন হয় বিদ্যমান সাংবিধাঁনক কাঠামোকে কাজে লাগিয়েছে এবং তার অঙ্গশভূত 
হয়ে গেছে, নয়তো তার বাইরে কাজ করে প্রান্তিক অবস্থানে থেকে গেছে বা 
চলে গেছে। 


গ্রাস্থপগুতী 


এ আই সি সি পেপার্স, এন এম এম এল, [নিউ 'দল্লী । 
ভগ্গং সিং £ হোয়াই আই আযম আ্যান এথিস্ট, বিপান চন্দ্র ভমকা 
- সহ, দিল্লী। ১৯৭৯। 
বৃকি-গ্লুকসমআান, 'ক্াস্টিন : গ্রা্গশ্চি জ্যান্ড দা স্টেট, লরেন্স আপ্ড 
উইশাট, লন্ডন, ১৯৮০ । 
চন্দ্র, বিপান : (১) দা রাইস আ্যান্ড গ্রোথ অভ ইকনমিক ন্যাশনালিস্গ্‌ 
ইন ইণ্ডিয়া, পিপি এইচ, নিউ দিল্লী, ১৯৬৫ । 
(২) ন্যাশনালিসম: জ্যাম্ড কলোনিয়ালিস্* ইন মডান" 
ইপ্ডিন্না, ও'রয়েন্ট লৎম্যান, দিল্লশী, ১৯৭৯। 
(৩) কাঁমউনািসম্‌ ইন মডান" ইণ্ডিয়া, বিকাশ, নিউ 
দল্লী, ১৯৮৪ । 
(৪) “স্ট্রাগল্‌ ফর 'দি ইডওলাঁজক্যাল ট্রান্সফরমেশন 
অভ দা ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন দা নাইনাঁটন থাঁিস”, 
সোশাল সায়েণ্িস্ট, নিউ দিল্লশ, ১৫৯-১৬০, 
অগাস্ট-সেশ্টেম্বর ১৯৮৬ । 
(৫) “কলোনিয়ালসমং, স্টেজেস অভ কলোনিয়ালিসম 
আণ্ড দা কলোনয়াল স্টেট” জানলি অভ কন- 
টেসপরার এশিয়া, লণ্ডন, খণ্ড ১০, সহখ্যা ৩, 
১৯৮০, এবৎ লেফ-ট ভিউ, নিউ দিল্লী, সহখ্যা ২, 
ডিসেম্বর ১৯৮৫ । 
চচ্দ্র, বপান ও অন্যানা : ইকনামক আযণ্ড পাঁল1টক্যাল উইকল, বম্বে, 
৬ মে ১৯৮৪। 
চৌধুরাঁ, বিবি £ “আগ্রেরিয়ান মৃভমেণ্টস ইন বেল আযাপ্ড বিহার £ 
১৯১৯-৩৯৮) এ আর দেশাই, সম্পাঃ, পেসাণ্ট স্ট্াগলংস ইন ইন্ডিয়া, ও ইউ 
পি, বম্বে, ১৯৭১৯। 
করেসপন্ডেম্স (বিটুইন মহাত্মা গাম্ধী আ্যাণ্ড পিপি সি যোশশী, পি পি এইচ, 
বম্বে, ১৯৪৫ । 
দেশাই, এ আর : পেপাণ্ট স্ট্রাগলংগ ইন ইন্ডিয়া, ও ইউ পি, বম্বে, 
১৯৭৯ । 
মাও জে দৎ : গিসিলেকেঁড ওয়কর্স, ৪ খণ্ড, লরেন্স আযাণ্ড উইশাট", লণ্ডন, 
১৯৫৬৪-৫৬। 
ফোময়া, যোসেফ ভি: গ্রামাশ্চিস পাঁিটিক্যাল খ্ট, র্লারেনডন প্রেস, 
"অক্সফ, ১৯৮১ । 


গ্রন্থপঞ্জ ১০১. 


ফ্লাঙ্ফলেন, ফ্রাঁসন আর : ইপ্ডিয়ান পাঁলটিক্যাল ইকনামি, ১৯৪৭-- 
১৯৭৭ ॥ দা গ্র্যাজুম়্াল রেভালউশন, ও ইউ পপ, দিল্লী, ১৯৭৮ । 

গান্ধী, মহাত্মা (১) কালেকটেড ওয়কস, ১০ খণ্ড, পাররকেশন্‌স 

ডিভিশন, নিউ 'দল্লী, বাভন্ন তারিখ । 
(২) আযান অটোবায়োগ্রাফ, নবজীবন পাঁবালশিং 
হাউস, আমেদাবাদ, তাঁরখ নেই । 

স্লেন্ডেভন, জন : দা ভাইসরয় আাট বে__লড: িনলিথগো ইন ইপ্ডিয়া,. 
১৯৩৬-১১৪৩, লণ্ডন, ১১৭১। 

গোপাল, এস : জওহরলাল নেহরু আ বায়োগ্রাফি, খণ্ড ১, ১৮৮৯- 
১৯৪৭, জোনাথান কেপ, লণ্ডন, ১৯৭৫ । 

গ্রামৃশ্ঠি, আন্তোনিও : পিলেকশন-স ফ্রম দা 'প্রিসন্‌ নোটবুকস, লরেন্স 
আযণ্ড উইশাট', লণ্ডন, ১৯৭১ । 

হাইগ পেপাস” এন এম এম এল, নিউ দিল্লী । 

ছোম পলিটিক্যাল প্রসডিংস, জাতীয় লেখ্যাগার, নিউ দল্লী । 

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিপান চন্দ্র, স্ণ্টোর 
ফর হস্টারিক্যাল স্টাডিস, জওহরলাল নেহরু: বিশবাবিদ্যালয়, নিউ দিল্লী । 

জোশ, ভগবান । ামাঁনাস্িস আযান্ড দা লেফট” মাইমিও, সেন্টার ফর 
[হস্টারক্যাল স্টাঁডিস, জে এন ইউ, ১৮৮৫ । 

কালমার, গিওগ: গাম্ধীসম, ব্‌দাপেন্ত, ১৯৭৭ । 

কুদাইনস্য, জ্ঞানেশ : অফিস আকসেপ্ট্যাম্স আ্যান্ড দা কংগ্রেস ১৯৩৭-৩৯ : 
প্রেমিদেস আ্যান্ড পারসেপশন:স, এম ফিল গবেষণাপত্র, সেন্টার ফর হস্টার- 
ক্যাল স্টাডস, জে এন ইউ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫ । 

লাকল, এনেন্তো : পলিটিক্স আ্যাণ্ড ইডিওলজ ইন মাকণসস্ট থিয়োরণ, 
এন এল |ব, লণ্ডন, ১৯৭৭ । 

(লনঠলথগো পেপাস্ এন এম এম এল, ?নউ 'দল্পন । 

লো, ডিএ: কংগ্রেস আযান্ড দা রাজ : ফ্যাস্ট্েস অভ দি ইন্ডিগ্নান 
স্ট্রাগল- ১৯১৭-৪৭১ আন'জ্ড হাইনেমান, লণ্ডন, ১৯৭৭ । 

মহাজন, স্ুচেতা : 'পব্বাটশ পাঁলাঁশ আ্যান্ড দা পপুলার ন্যাশনাল 
আপসাজণ ১৯৪৫-৪৬,, একে গুপ্ত, সম্পা : মিথ আ্যাণ্ড রিয়্যালিটি__ 
স্ট্াগল ফর "ফ্রিডম ১১৪৫-৪৭১ মনোহর, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭ । 

মাক'স, কাল” ও এঙ্গেলস, এফ : আয়া্জযাণ্ড আ্যাণ্ড দি জাইপ্িরিশ কোয়েস-- 
চেন, মস্কো, ১৯৭১ । 

মেনন, বিশালাক্ষী : ন্যাশনাল মুদ্ধমেণ্ট, কংগ্রেস মিনিঙ্ছিস আ্যাগ্ড 
ইত্পারয়াল পলিসি : জা কেস স্টাঁড অভ দা ইউ পি, ১৯৩৭-৩৯, এম ফিল 
গবেষণাপন্, সেপ্টার ফর হিস্টারক্যাল স্টাডিস, জে এন ইউ, ১৯৮১। 


৯৯০ ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন 


মুর, আরজে : (১) দা ক্লাইপিস অভ ইন্ডিয়ান ইতানাটি, ১৯১৭-১১৪০, 
ও ইউ 'পি, "দিল্লী, ১৯৭৪ । 

(২) “দা প্রবলেম অভ ফ্রিডম উইথ ইউীনাঁট : লণ্ডনংস 
ইপ্ডিয়া পাঁলাঁস, ১৯১৭-৪৭৮, ডি এ লো,গম্পা। 
কংগ্রেস আযাণ্ড দা রাজ, আনজ্ড হাইনেমান, লপ্ডন, 
১৯৭৭ । 

মুখাজ?, আঁদত্য : “দি ইপ্ডিয়ান ক্যাঁপটািস্ট ক্লাস £ আসপেক্টস 
অভ ইটস ইকনাঁমক, পাঁলাঁটক্যাল আশ্ড ইডিওলাঁজক্যাল ডিভেলপমেন্ট ইন 
দাকলোনয়াল পিরিয়ড--১৯৩০-১৯৪৭", এস. ভট্টাচাও রোমিলা থাপার, 
'সম্পা : 'পচুয়েটিং ইণ্ডিয়ান স্টার, ও ইউ পি, নিউ দিল্লী, ৯৯৮৬ । 
মুখাজা, মৃদলা : “পেসাণ্ট রেসিনট্র্যা্স আযান্ড .কনশাসনেস ইন 
কলোনিয়াল হীশ্ডিয়া; আ হিস্টরিওগ্রাফক্যাল ক্লাটিক”, মাইমিও, সেপ্টার 
ফর হস্টারক্যাল স্টাডিস, জে এন ইউ, ১৯৮৫ । 
নন্দ, বিআর : মহাত্বা গান্ধী : আ বায়োগ্রাফ, ও ইউ পি, দিল্লী, ১৯৫৮ । 
নেহরু, জওহরলাল : (১) িসিলেকটেড ওয়ক্স, এ গোপাল সম্পাদিত, ১৫ 
খণ্ড, ওাঁরয়েন্ট লংম্যান, দিল্লী, বাভন্ন তারখ। 
(২) আ বা অভ ওল্ড লেটার্স, এশিয়া, বম্বে, 
১৯৫৮ । 
ওয়াল 'হিস্টারি ট্রাশ্সক্রিপ্ট্স-, এন এম এম এল, নিউ 'দল্লী । 
প্রসাদ, বিমল : গান্ধী, নেহরু জ্যাণ্ড জে পি, চাণক্য পাবাঁলকেশন:স, 
দল্লী, ১৯৮৫ । 
প্রসাদ, িবম্রে*বর : বণ্ডেজ আ্যাণ্ড ফ্রিডম, খণ্ড ২, রাজেশ পাবাঁল- 
কেশন:সঃ নিউ দিল্লী, ১৯৭৯ । 
রাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স, এন এম এম এল এব জাতীয় লেখ্যাগার, 
নউ দল্লী। 
সেন, মোহিত : দি হীণ্ডিয়ান রেভাঁলউশন--রিাভিউ জ্যাণ্ড পার্সপেক- 
1টভ্‌স, পিপি এইচ, [নিউ দিল্লী, ১৯৭০। 
সং, নীরজা : দা রাইট আযান্ড দা রাইট-উইং পাঁজটিক্স ইন দা কংগ্রেস 
১৯৩৪--১৯৩৯১ এম ফিল গবেষণাপত্র, সেপ্টার ফর হস্টারিক্যাল স্টাঁডিস, জে 
এন ইউ, ১৯৮৪ । 
তেন্দুলকার, ড জি: মহাত্মা, ৮ খণ্ড, পাবাঁলকেশনজ 'ডাভশন, নিউ 
দিল্লী, ১৯৬৯-এর পুনমনদ্রণ। ॥ 
জাইদি, এ এম ও এস জি, সম্পা: দি এনসাইক্লোপিডিয়া অভ দি 
-ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, নিউ দিল্লী, ১৯৭৬ থেকে । 


্পন্নত্যুচ্লি 


অক'লী আন্দোলন, ২ 
আঁধকারণী, জ.১ ৯৭ 

অল্প, ২২, ৯৯ 

অর্থনৌতক উপপানবেশবাদ, ১০ 
অস্প-শ্যতা, ১০, ৩৮, ৯৪ 
আহংসা, ৪, ৪৬-৭, ৮২ 


আইন অমান্য আন্দোলন, ৩৫, ৮২, ১৮ 


আইন সভা, ৪৫ 

'আকোলা জঙ্গল সত্যাগ্রহ, ৭৩ 
আজাদ হিন্দ ফৌজ, ২, ২৯ 
আদিবাসী, ২, ৩৯ 
আন্তঞ্জাতিকতাবাদ, ৪ 
আফগানিস্তান, ২৩ 
আফ্রিকা, ৮, ৮৯ 
আমলাতন্্র, ৪৭, ৫১ 
আয়ারল্যাণ্ড, ২৩ 

আরেঙ্গার, এইচ. ভ, আর", ৪৯ 
আরব, ১২ 

আলাঁঙারয়া, ৮, ১৯ 
আ'লিবাগ, ৭৪ 

আশরফ, কে- এম”, ৯৭ 
আসফ আল", অরুণা, ৯৭ 
আহমদ, মুজাফফর, ৯৭ 
আহমেদ, জেড. এ, ৯৭ 
ইতালি, ৮, ২৩, ৯৫ 
ইাথওাঁপয়া, ১২ 

ডীঁড়ব্যা, ৯৯ 

উত্তরপ্রদেশ, ৮, ৮৬ 
উদারপম্থী, ৭২ 
উদারপল্থী-রাডিক্যাল, ২৯ 
উদারনোৌতক নরমপন্থী, ৪১ 
উপপানবেশবাদ, ৪, ৬, ৭, ৯, ৯৯ 
এএল্লেলস, ৮৪ 


এমৌন, চ্টুয়ার্, ৬৯ 

এশয়া, ৮ 

ওপাঁনবোশিক রাষ্ট্র, ২১ 

ওপানবোশকতাবাদ, ৮৯, ৮৬ 

কংগ্রেস, ১, ২, ১০, ১৩, ২৫, ৪০, ৪৩- 
৪৬, ৫১, ৭৯, ৮১, ৪৮ 

কংগ্রেস সমাজবাদী, ৭৯ 

কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি, ৯৮, ৯৯ 

কাঁমউানজম, ৯৪ 

কামউীনস্ট, ১৪, ২৩, ৭৯, ৮৫, ৯৩, ৯৬, 
৯৮ 

কিউবা, &১ ৮, ১৯১ ৮৯১ ৯৩৫ 

[কষাণ সভা, ৮৬, ৯৩ 

কুক্তে, ডি. কে ৭৩ 

কুয়োমিনটাং, ৮৯ 

কৃপালিনশ € আচার্য ), ৩২ 

কৃষক শ্রেণি, ১৪, ২০৩, ৩৫, ৪889, ৭৯, ৮০, 
৮১ ৮৩, ৮৫, ৮৮ 

কষ বিপ্লব, ৮৭ 

কাষ শ্রামক, ৩৬, ৩৯ 

কৃষ্ণ পিল্লাই, পিন ৯৭ 

কেরালা, ৯৯ 

খিলাফত, ২৮ 

খেড়া সত্যাগ্রহ, ৩১, ৩৭, ৭২, ৭৪ 

গণ-আন্দোলন, ৬৪ 

গান্ধী, মোহনদাস করমচাদ, ১, ৩. ৪, ১১- 
১৪, ৯৮, ৯৯) ২২, ২৪-২৬, ২৮, ৩৪, 
৩৬-৩৯, ৪২,8৪৫, ৫২, ৬৭-৭১, ৮৩, 
৮৬, ৯২, ৯৪, ৯১৫, ৯৯ 

গাম্ধীবাদী দর্শন, ৯০৬ 

গ্লান-বিসাউ, ৮ 

গিয়াপ (জেনারেল ), ২৪ 

গ.ইয়ার রোয়েদাদ, ৬৮ 


১১৭ 


গুজরাট, ২২, ৩৯, 

গে, টমাস, ৪৬ 

গোখেলে, গোপালকৃফণ, ৭, ৪৪ 

গোপালন, এ. কে., ৯৭ 

গোয়া, ২২ 

গোল টোবল বৈঠক, ৫৯ 

গ্রামস:চি, আস্তোনিও, ৩, ২৪, ৩৬ 

ঘোষ, অজয়, ৯৭ 

ঘোষ, অরাবন্দ, ৬৭ 

চট্রোপাধ্যার, কমলাদেবী, ১৭ 

চরমপন্থাঁ, ১৮, ২৮, ৩০, ৪৯, ৬৭ 

চিয়াং কাই-শেক, ২৩, ৮৭ 

'স্রানাশপরালার আন্দোলন, ৭৪ 

চীন, ১২, ১৯, ২৩. ৮৭, ৯ 

চীন বিপ্লব, &, ৭, ৮, ১০৫ 

চীনের কামউনিস্ট পাটি, ৮৫ 

চেকোষ্্লোভাকিয়া, ১২ 

ছাত্র আন্দোলন, ৪৪ 

জামদার, ২০, ৩৫, ৮১, ৮৫ 

জমিদার প্রথা ৮৫, ৮৭ 

জাতাভান্তক শোষণ (0৪516 910016391018), 
৯০ 

জাতীর শিক্ষা, ৩৮ 

জাতীর়তাবাদ, ১০, ৪০, ৪২, ৮০, ৮১, ১৩ 

জাত্যাভিমান (1801577 ), ১১ 

জাপান, ৯৫ 

জাপান" সাম্রাজ্যবাদ, ১২ 

জামান”, ১৯ 

জাহশীর, সঙ্জাদ, ১৭ 

ঘ্রেড ইউীনিয়ান, ২৯, ৪৪, ৮৫, ৯৩, ১৮ 

ডাঙ্গে, এস. এ., ৯৭ 

তামিলনাড়ু, ৮ 

তিলক, বাল গঙ্গাধর ( লোকমান্য ), ৩, ২৮ 
৬৭ 

তুরজ্ক, ২৩ 

দাঁক্ষণ আঁফ্রকা, ৬৭, ৭০ 


ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


দক্ষিণ পঙ্থী, ১৩) ৩৪, ৪৯, ৮২৯, ৮৫, 
৭, ১০, ৯৩, ৯৫, ১৬, ৯৯ 

দামোদরণ, কেন ৯৭ 

[দনমজ.র, ও৫ 

দেও, শঞ্কররাও, ৭৩ 

দেব, নরেচ্দু, ৯৭ 

ধর্মীনরপেক্ষতা, ৪ 

নওরোজশ, দাদাভাই, ৩, ৭, ৯৩, ২৬, ২৮৮ 
৯১ 

নয়া-ুপাঁনবোশক 'চস্তাধারা, ৯ 

নরমপন্থী, ১০, ৯৮, ২৮, ৩০ 

নারম]ান, কে. এফ. ৬৮ 

নাম্বণদারপাদ, ই. এম. এস. ৯৭ 

নারায়ণ, জয়গ্রকাশ, ৯৭ 

নারী, ৯০, ২০; ৪৭, ৯৪ 

1নকারাগ-য়া, ৮, ১৯, ৮৯ 

নেহরু জওহরলাল, ১৯৩, ৩৪, $৬, ৩৭, 
৪২, ৪৫) &০১ ৫২, ৭৯, ৮২, ৯৬, ৯৭” 
৯৮, ৯৯ 

নেহরু, মাতলাল, ৪৪ 

পটব্্ধন অচ্যুত, ৯৭ 

পাঞ্জাব, ২৮, ৯৬ 

পাশ্ডা, মাধবলাল শংকরলাল, ৩০ 

পাল, বাপনচন্দ্রু, ৬৭ 

পধাজপাতি, ২০ 

পণাজবাদশ রাম্দ্র, ৪৬ 

পোঁট বুর্জোয়া, ৮১ 

পোর্তগজ, ২২ 

পোল্যান্ড, ২৩ 

পৌর প্রীতম্ঠান, ৪৩ 

পৌর স্বাধীনতা, ৪, ১০১৪৪ 

প্রভুত্বকামী সংগ্রাম (1058971001019016 
২01581৩ ), ৮ 

প্রারদোশক আইনসভা, ৪৩ 

ফরাসণ বিপ্লব, &, ৮। ১০৫ 

[সার লুই। ১৪, ৬৮ 


শব্দসুঁচি, ১১৩ 


ফ্যাঁসবাদ,, ৯২ 

বরকট আন্দোলন, ২৪ 

বরডোঁল, ৭২, %৪ 

বল, সৃভাষ, ১৪, ৭০, ৯৬, ৯৮, ৯৯ 

বাখনা, সোহন সং, ৯৭ 

বামপন্থী, ৪, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৪৯, ৮০. 
৮২, ৮৩, ৮৮. ৮৯, ৯০, ৯২৯, ৯৭ 

শবলগা, ভগৎ সং, ৯৭ 

[বশ্বাসতন্ত্র (0০119159561) ), ২৭ 

বিসমাকপল্থী, ১৫ 

বহার, ৮, ৯৬ 

ববাঙ্ধজশীবশ, ৮১ 

বুজেশক়া শ্রেণী, ৮০, ৮৯ 

বৃটিশ, &, ১২, ৯০৫ 

বৃহদায়ন শলপ, ১৯ 

বেগার প্রথা ৮৫ 

বৈপ্লাবিক সন্ত্রাসবাদ, ই, ২৮ 

ব্রেইল সং-ফোর্ড, এইচ. এন, &১ 

ভরদ্্বাজ আর. ডি., ১৭ 

'ভারত ছাড়ে আন্দোলন, ৩০, ৬৯ 

ভারতের কামিউীনন্ট পার্ট, ৮৫৬, ১৮, ৯৯ 

ভাষাঁভাত্তক গোষ্ঠী, ১১ 

ভিয়েতনাম, &, ৮, ১৯, ২৪, ৮৫, ৮৭, 
১০৫ 

ভুম্যাধিকারী, ৩৫, ৪১ 

মধ্যাবন্ত শ্রেণি, ৩৫ 

মহাজন, ২০ 

মহারাত্্র, ৭০ 

মাঁহলা জ্বাধশনতা সংগ্রামী, ২২, ৫৯ 

মাও জে দং, ৪, ১৮, ৮৪, ৮৫, ৮৭ 

মাদ্রাজ, ১৬ 

মাকস, ৮৪ 

মাকসবাদ, ৯১৩, ৯৮ 

মাকসবাদী, ৩, ৭, ৮৪, ৯৬ 

মাক যৃত্তরাচ্টী, ৯৫ 

'মৃনসী, কে, এম. ৩৩ 


ভা. জা, আ.-৮ 


মেহতা, ফিরোজশাহ্‌-, ৭, ২৮, ৪৪ 
মোজাম্বক, ৮, ১৯ 

ষ:ল্তপ্রদেশ, ৯৬, ৯১৯ 
যুগোষ্লাভয়া, ৮ 

যোশ, মোহন সং, ৯৭ 

যোশশ, পি. সি., ৯৭ 

যোশী, শশী, ৭৩ 

রঙ্গা, এন. জি.. ৯৫ 

রণাঁদভে, বি ট,, ৯৭ 

রাওলাট বিল, ২৮ 

রাজকোট, ৬৮ 

রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ৪২ 

রাজাগঠনকামী আন্দোলন (3121০ 15৪ 

10195? 11091776176), ই 

রানাডে, ৭ 

রায়, এম. এন., ৯৭ 

রায়পম্থী, ৯৩, ৯৮ 

রাশরা, ১৯, ১০৫ 

রুশ বিপ্রব, &, ৮ 

রুজভেঙ্ট, ৯৬ 

লবণ সত্যগ্রহ, ৭5 

লাতিন আমোরিকা, ৮, ই৩ 
লেনিন, ভি. আই-, ৪, ১৮, ২৫ 
লেবার পার্ট বোঁটিশ), ১২, ২১, ৭২, ৯০ 
লো হয়া, রামমনোহর, ৯৭ 

শর্মা কাষণ্ানল্দ, ৯৭ 
শ্রামকশ্রেণী, ২০, ৭৯) ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৮, 

৯৯ 

শ্রেণী বিভাজন, ৮৩ 

শ্রেণি শোষণ, ৮৩ 

শ্রেণী সংগ্রাম, ৮৩, ৮৫, ৯৪, ৯৫ 
শ্রেণী সমঝোতা, ৮৬ 
 সংকৃত্যারন, রাহুল, ৯৭ 
সংবাদপন্ত, ১০ 

সংসদীয় গণতন্ত্র, ১০ 

সংসদশয় সুযোগসবিধা, ৪৬ 


১১৪ ভারতের জাতীয় আন্দোলন 


সত্যবতী, ৯৭ সাম্রাজযবাদ-বিরোধশ লশগ, ১২. 
সত্যাগ্রহ, ৩৬, ৪৫, ৪৫ সাম্নাজ্যবাদ বরোধখীতা, ২ 
সমাজগণতশ্ণী (9০০19] 19917090181), ৪৫ সিং, ভগ, &০, ৯৭ 

সমাজতল্ম, ৯২ সুন্দরায়া ি., ৯৭ 

সমাজতন্ত্র, ৯২, ১৪ সোভিয়েত ইউনিয়ান, ১২, ৯২, ৯৩ 
সমাজতাশ্ম্রক ধ্যান-ধারণা, ৪ স্পেন, ৯২ 

সমাজবাদী, ৭১, ১০, ৯৩, ৯৬ স্বতন্ত্র, তেজা সং, ৯৭ 

সরদেশাই, এস. 'জি., ৭৩ স্বরাজবাদশ, 98৪ 

সর্বতশী, জ্বামশ সহজ্ঞানম্দ, ১৭ হট্‌সন, আনেন্ট, ৪৯ 

সান ইয়্াৎ-সেন, ২৩, ৮৯ হাঁরজন উত্য়ণ, ৩৮, ৩৯ 


সান্যাল, হতেশরজন, ৭৩ হন্দু-মৃসাঁলম এঁক্য, ৩৮, ৩৯ 


